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তানাদিকুমার দাস্ডদার শাত্তশিকেত যান ১৯১২ সালে “বোলপর 
০ আঅজীকোন সাত ছোট ভাই । তার 
জন্ম ১৯০৩ সালের ২৬ ফেব্ৰুয়ারি। ১৯২০ সালে এনট্টাল পাশ করে ১৯২৫ 
সাল অবধি পুরো পাঁচ বছর গান শেখেন রবীন্দ্রনাথ ও দিন্দ্রনাথের কাছে। 
উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন পণ্ডিত ভীমরাও শান্ত্রী, নকুলেশ্ধর গোস্বামী আব 
কলকাতায় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। রবীন্দ্রনাথ বীণা শেখার ব্যবস্থাও করে 
দেল। পিঠাপুরমের মহারাজার সভাবাদক পণ্ডিত সঙ্গমেশ্বর তিনিই 





শাৰী 
য়ছিলেন শান্তিনিকেতনে । শাস্ত্ৰাজীর কাছে বীণা শেখেন দুজন--অনাদিকুমার 
sana মালতী ভাগী ওড়িশার নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী! ১৯২৫ সালে তিনি 
রা ওদালসমূলঞচ ০ ae Radi gta 
₹ রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্ৰনাথের পর তিনিই শাস্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম 
রবীন্রসংগীত শিক্ষক। ১৯২৮ সালে কলকাতা যুব কংগ্রেসে সঙ্গীত পরিচালনার 
ইটা সাকার কারার; 
স্তনিকে থাকা কালে তিনি ‘রাজা’, ‘শারদোংসব’' প্রভৃতি নাটক 
অভিনয় তো করেছেনই, একবার বাল্মীকিপ্রতিভা নাটকে বাশ্মীকির ভূষিকায়ও 
নেমেছিলেন ৷ অন্যসময় দিনেন্দ্ৰনাথ বাল্মাকি সাজলে তিনি হতেন প্রথম দস্যু । 
পা সী টি তিনি হন 
নাটক ‘মৃচ্ছকটিকম্‌" অভিনীত হয়। অনাদিকুমার একটি স্ত্রী চরিত্রে! নছিলেন । 
পা Hunn 
ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্ৰ রায়, কালীমোহন ঘোষ, 
জগদানন্দ রায়, সি. এফ. এনডুজ, ডবলিউ. ডবলিউ, পিয়ারসন প্রমুখ । পিয়ারসন 
তাকে পত্রবৎ স্নেহ করতেন। 
শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা আসার প্রসঙ্গে তার খাতা থেকে একটি 
লেখার অংশ উদ্ধৃত করি £ 
“আমি ১৯১২ সালে শাস্তিনি ছাত্র হিসাবে যাই এবং ১৯২০ সালে সেখান 
হইতে ম্যাট্রিক পাস করি। তারপর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে আরও পাঁচ বৎসর 
সেখানে থাকিয়া শুরুদেবের ও দিনেন্দ্রনাথের নিকট রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করি। তখনকার 
দিনে এবং এখনও ডিগ্রির একটা মোহ ছিল। তাই ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে কলিকাতা 
আসিয়া সিটি কলেজে আই. এসসি. ক্লাসে ভরতি হই এবং ১৯২৭ সনে আই. এসসি. 
পাস করি। তখন ওই কলেজে একটা ব্যাপারে ভীষণ গোলযোগ হয় এবং কলেজ বন্ধ 
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হইলার উপক্রম হয়। তখন বাবা হইয়৷ ট্রানসকফার লইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. 
গ্রাসে ভর্তি হহ। ১৯২৯ সালে বি. এ. পাস করি। 

কলিকাতায় আসার সময় হইতে ভাগি বিভিন্ন সন্ত্রান্থ পরিবারে রবীন্দ্রসংগীত 
শিক্ষাদান কর্রিতি থাকি এবং সঙ্গীত সদ্মালনী’ নামক তৎকালীন বিখ্যাত সংগীত 
বিদ্দালয়ে রবীন্দসংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হই। সেখানে সহকর্মীরূপে পাই শ্রাযুক্ত 
সুরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰাসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রারমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীামিহিরকিবণ ভট্টাচাৰ্য, শ্ণিৰ্মলচন্দ্ৰ বড়াল ও ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য ওক্ডাদ এনায়েত 
খা প্ৰভৃতিকে।"’ 

কলকাতায় আসার পর "সংগীত সম্মিলনী" ছাড়াও তিনি শিক্ষক ছিলেন ‘বাসন্তা 
বিদ্যাবীথি বর । তারপর গীতবিতানে প্ৰথমে অধ্যক্ষ, পরে অধিকর্তা । তিনি যুক্ত হন 
রেডিও সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গে । গোড়া থেকেই তিনি গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে 
রবীন্দ্রসংগীতের ট্রেনার । কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তার বিশেষ বন্ধু । নজরুল 
অনেক রবীন্দ্রসংগীত তার কাছ থেকে শিখেছেন। শচীন দেববর্মন, হিমাংশু দত্ত 
(সুরসাগর), জসিমউদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন, ধীরেন দাস প্রমুখও ছিলেন তার অন্তরঙ্গ । 
আজকাল রেডিওতে যাকে ব্লক প্রোগ্রাম বলা হয়, তার শুরু অনাদিকুমার দর্তিদারের 
হাতেই । নিউ থিয়েটার্সে তাকে নিয়ে যান রাইচাদ বড়াল। কাননদেবী, সায়গল প্রমুখ 
তার কাছ থেকেই রবীন্দ্রসংগীত শেখেন। একের পর এক অসংখ্য সিনেমায় ট্রেনার 
হিসাবে তাকে নিয়োগ করা হয়। বন্ধে টকিজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন কিছুদিন। 
‘নৌকাডুবি’ চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা তারই । 

থিয়েটার জগতে তাকে নিয়ে যান শিশিরকুমার ভাদুড়ি। প্রথম যুগে 

রকুমার যখন “চিরকুমার সভা’ ও ‘শেষরক্ষা’ অভিনয় করেন, সংগীত- 
পরিচালক ছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার। পরে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। 
‘তাপসী’ নাটকের সংগীত-পরিচালক ছিলেন তিনি। 

সিনেমা থিয়েটার রেকর্ড রেডিও সংগীত-প্রতিষ্ঠান ছাড়া উদয়শংকরের 
দলেও তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। তিনি বাজিয়েদের দলে বীণা বাজাতেন। 
উদয়শংকরের সঙ্গে তারও ইউরোপ যাবার কথা হয়েছিল. কিন্তু পিতৃবিয়োগের 
জন্য শেষ পৰ্যন্ত হয়ে ওঠেনি। সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে । 
এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি আরো অনেক কিছু করতে পারেন নি। 
এমন কি, রবীন্দ্রনাথের বহু অনুরোধ রাখাও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংগীত-শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাকে 
অনুরোধ করেছেন, কিন্তু বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তখন কলকাতা 
ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর জন্যে তার মনে দুঃখের অবধি ছিল না। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই সেদিনও তিনি বলেছেন, “আমি 
শুরুদেবের আশা পূরণ করতে পারি নি। তিনি চেয়েছিলেন আমি শাস্তিনিকেতনো 
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সংগীতবিদ্যার ভার নিই ৷ সেইভাবে তিনি আমাকে তৈরী করতেও 6 
আমি তার কিছুই করতে পারলাম না ।” 

১৯৫৫ সালে নিউ এম্পায়ারে শীতবিতানের একটি অনুষ্ঠানের সময় সগ্চর 
উপরই সেরিব্রেল প্রশ্ধসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পি. জি. হাসপাতালে পুরো 
পাচমাস তিনি অজ্ঞান ছিলেন। পরে বলেছেন, তখন নাকি তিনি টি 
হাসপাতাল লিয়ে শা চালে যেলতল। ১৯৬৬ সালে যখন দ্বিত 
সেরিব্রেল প্রন্বোসিস রোগে শব্যাশায়ী হলেন, জাত পেতে 
লাগল তখনো তার মন শান্তিনিকেতনে, জোড়াসাকো, রবীঃ নত 
মগ্ন ছিল। ১৭, বিদ্যাসাগর স্ীটের বাড়ির বিছানায় শুয়ে স্ত্রীকে 
“তাড়াতাড়ি করো, দিন্দা বিহারসাল শুর করে দিয়েছেন, গুরুদেব এসে 
জ্ঞান যত দিন ছিল পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে না যেতে 
পারার জন্য মনে দুঃখের অবধি ছিল না। সকালে নিজেই একটি মালা পরিয়ে 
দিতেন নিজের ঘরের রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে । আর সুস্থ থাকার সময়ও যখনই 
বাইরে বেরোতেন, দেবতাকে প্রণাম করার মতো রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মাথা 
ঠেকিয়ে রওনা হতেন। 
অনাদিকুমার দস্তিদার রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদান ছাড়াও বহু গানের স্বরলিপি 
করেছেন। ১৯৪৮ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 
উদ্যোগে স্বরলিপি সমিতি গঠিত হয়, অনাদিকুমার তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পৰ্যন্ত তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আজ 
সারা বাংলায় রবীন্দ্রসংগীতের যে এত প্রচার ও এত জনপ্রিয়তা তার পিছনে 
অনাদিকুমার দর্তিদারের দান অনেকখানি । এ কালের অনেক রবীন্দ্রসংগীত-শিলী 
হয়তো জানেনই না এই সুদর্শন অজাতশক্র ভদ্রলোক কী নিষ্ঠা ও দরদের সঙ্গে 
ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসংগীত পৌঁছে দিয়েছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর শুধু রবীন্দ্রসংগীতে 
মগ্ন থাকার দৃষ্টান্ত কম। 

১৯৭৩ সালে তার সত্তর বছর পূর্ণ হয়, এই উপলক্ষে তাকে বিরাট আকারে 
সম্বর্ধনা জানান ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন ৷ তাছাড়া টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট 
১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে রবীন্দ্রতত্বাচার্য উপাধিতে তাকে ভূষিত করেন। তার 
আগে সুরঙ্গমা, গীতবিতান প্রাক্তনী, রবীন্দ্রসংগীত সংসদ, গীতবাণী, বাসন্তী 
বিদ্যাবীথি ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হয়। ১৯৬১ 
সালে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে জাতির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্ৰেস তাকে 
সম্বৰ্ধনা জানিয়ে সম্মানিত করেন। অনাদিকূমার ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে 
দ্বিতীয় বার অসুস্থ হওয়ার পর দীর্ঘ আটবছর শয্যাগত হয়ে গৃহবন্দী ছিলেন। তার 
শেষ নিঃশ্বাস পড়ে ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। 
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প্রতি বছরই বর্ষশেষের সন্ধ্যায় শাতিনিকেতন-আশ্ৰমের মন্দির অনুষ্ঠানটি গানে 
হ্ুলিক নিবেদনে বিনম্র প্রার্থনায় শুচিবিমল হয়ে ওঠে। পুরোনোকে 
বিদায় = জানাতে অবসাদের ও অসম্প্ণতার প্লানিতে আমাদের মন যেন না আলা 
ন অভ্যৰ্থনায় বেন বিঘ্ন না ঘটে, এই উপাসনার সেই তাহপর্যই 
ন মছিলেন আশ্রমশুরু রবীন্দ্রলাথ। বৰ্ষশেষের কোনো-এক 
উপাসনা-সন্ধায় তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর ভূমি তো অনিবারণীয় মঃ লন 
বিদীৰ্ণ হয়েই আছে। সে দুঃখের হাত থেকে তো আমাদের মুক্তি নেই । তাকে 
নমস্কার করেই বরণ করে নিতে হবে। কারণ সে শুধু আঘাতই করে না 
অমৃতবাণীও বহন করে নিয়ে আসে। 
প্রতিবছর কবির এই বাক্‌মন্ত আমরা পুনৰুচ্চারণ করি। আমাদের অজানা নেই 

যে, ফি-বছর আমাদের কর্মে ও সাধনায় থাকে অসম্পর্ণতার খেদ, থাকে 
পারিবারিক অপঘাতের বিড়ম্বনা । এই উপাসনার তারযন্ত্ৰে সেই অন্তর্জানি থেকে 
মুক্তির আকাঙ্ক্কাটি বাজাতে চাই। স্মরণ করি, একশো আট বছর আগেকার 
একটি কবিরচনা, যা আজও পারম্পর্ব হারায়লি : 

নির্মল প্রত্যুষে আজি যত ছিল পাখি 

বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি। 

গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ। 

অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল । 

কেহ নাচে কেহ গায় উড়ে মত্তবৎ 

ফিরিয়া পেয়েছে যেন হারানো জগৎ । 

বকবৃদ্ধ কাছে নাহি শুনে উপদেশ 

যতদিন এ আকাশে এ জীবন আছে 

মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি 

আপনারে ভাগ করে শতখান করি। 

বৰ্ষশেষে স্বাভাবিক ভাবেই এই “আপনারে শতখান করি’ ভাগ, করার 

আক্ষেপোক্তি জাগে। পূর্বোক্ত কবিতাটি লেখার বছর তিন পরেই লিখেছিলেন 
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এক বৰ্ষাশেষের অপলবাহে লিখা সেই বৰ্ববশব' কৰিতা । নই সকাতর 
“খিন শীৰ্ণ জীবনের শতলক্ষ প্রিক্ষার-লাঞ্ছলনা', সেই 'নিশিলিশি 
রুদ্ধঘরে শিখ! ক্রিনিত দীপের ধনাছিত কালি'র কালিমা, 'লাভহ্ষর্তি 

তাতিসমন্ষ্ম ভগ্মতংশ-ভাগ'. 'কলহ-সংশর'। এইসব বন্ধণা থেকেই জন্ম 
- দঃখের স্বীকৃতি : ‘সহে না সহে লা আর আপনারে খণ্ড 
খণ্ড লি দলও দাগ ক্ষয়? । 

আমাদের বর্ষশেষের উপাসনারও তাই শ্রীসম্পদ-ভূমাস্পদ নির্ভরশরণ-এর 
উদ্দেশে বছরশেবের এই প্রার্থনাই নিবেদিত হয় ‘পুরাতন বৎসরের যত নিচ্ষল 
সঞ্চয়. ব্যক্তিগত হতাম্বাস শূন্যতা, অপমান-অনাদরের স্মৃতি, সব 'ধুলিসম 
তুণসম' উড়ে যাক। তার ভাযাকেই কণ্ঠে স্থাপন করে বলি, “হে দুৰ্দন হে 
নিশ্চিত হে নৃতন নিষ্ঠুর নূতন’, “তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগুঢ ভ্রুকুটির তলে 
বিদ্যুতে প্রকাশে", “তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগন্তীর স্তব্ধ রাত্রি 

তবু আমাদের জীবনে শেষ পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা সত্যি হয়ে ওঠে না। নববর্ষের 
পরিচিত পাদুকা-যুগলে আমাদের অস্থির চরণ নিশ্চিন্ত আশ্ৰয় পেয়ে যায়। মহান 
মৃত্যুর মুখোমুখি-হওয়া আর আমাদের হয়ে ওঠে না। ‘সদাঃস্নাত বালু শুভ্র মুক্ত 
জীবনের জয়ধ্বনি’ কখন নিস্তেজ স্বগতোক্ডিতে পরিণত হয়। তারপর পুরাতন 
বৎসরের সর্বশেষ সা সাঙ্গ করার জনো আর-এক ৬৯৮৪ অপেক্ষায় থাকি। 














৮ HG বৰ্তমান 
ক্ৰমশ ইতিহাসে রূপ বদলায়। ইচ্ছের সলতেটুকু শুধু গানের প্রদীপ থকে মুখ 


নদী একদিকে আমাদের স্নানের ও পানের জল সরবরাহ করেঃ অন্যদিকে 
তরণীকে দূরযানী করে । আমাদের প্রার্থনাতেও একটি সীনা-অসীমের তক আছে। 
সীমার দিকের প্রার্থনা, ব্যক্তিগত স্থলন-পতনের জন্যে ক্ষমাভিক্ষার । অ 
দিকের প্ৰাৰ্থনা, দেৱৰৰ tse seca won 2৪ 
বঙ্গান্দের বৰ্ষশেষ-ব্ৰহ্দাসংগীতে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন : 
বৰ্ষ ওই গেল চলে 
কত দোষ করেছি যে. ক্ষমা করো লহো কোলে । 
এ হল ব্যক্তিগত দিকের। আবার ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৰ্ষাশেষ-ডপাসনা-ভাষণে 











“তা হ।চলকে সম্মুখে বেছে আভ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা । যৎ 
প্রয়ন্তাভিসংবিশন্তি--সমস্ত যাওয়াই যার মৰো প্রবেশ করছেদিবসের শেষ মুহুর্তে-যার 
পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ট হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ নসায়াহে তাকে আমরা 
লমক্ প্রি করব । যস্য হায়াসমুতম যস। মৃত্যুঃ ।- 

পূর্বপশ্চিমে মিলনসাধনের বীজমন্ত্র বিশ্বভারতী হয়তো তখন থেকেই তার 
অবচেতনায় প্রচ্ছন্ন ছিল। ১৩১৭ সনের বর্ষশেষের সায়ংভাষণে বলেছিলেন : 

"এই পর্ব-পশ্চিমের বাবধান কোনোখানেই লেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ, কালই 
সেখানে বর্যারস্ত, একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমাগ্লস্ত --কেউ কাউকে 
পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূৰ্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ 
হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই, বিবাদ নেই--একদিকে যিনি শিশুর, আর-একদিকে 
তিনিই বুদ্ধের । একদিকে তার বিচিত্র সুপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-একদিকে তার এক-স্বরুপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে 
আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।” 

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্বশেষের উপাসনা-অনুষ্ঠানের বিবরণ ১৩০৮ বাংলা 
সন থেকে পাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই এই বর্ষশেষের উপাসনা-অনুষ্ঠানে 
আশ্রম গুরুর ভাষণ কখনই একান্তভাবে আশ্রমের স্বাস্থ্য ও আরোগ্য-কামনার মধ্যে 
শম্পবীথি তরুশ্রেণী খোয়াই পেরিয়ে, আশ্রমিকদের দৈনন্দিনতাকে অতিক্রম 
করে, বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায়, বিশ্বশান্তির বিজিজ্ঞাসায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধারন্ত 
১৩২১ থেকে যুদ্ধাবসান-বৎসর ১৩২৬ পর্যশ্ড, বারেবারেই আশ্রম-গুরুর বৰ্ষশৈৰ 
বা নববর্ষ-উপাসনায় বিশ্বযুদ্ধের বীভতসতার পিঙ্গল ছায়া পড়েছে। বিরাম- 
বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতার কাছে বিশ্বমানবের হয়ে প্রার্থনা করেছেন, “এই 
পৃথিবীতে বাস করার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করার গৌরব, এই 
আকাশতলে আসীন হওয়ার গৌরব থেকে আমাদের বঞ্চিত কোরো না।” নন 
উদ্বিগ্ন নারি লক্ষ্য করেছিলেন ইউরোপ ভূখণ্ডে শৃম্ত-নিশুস্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার ও 
ডাহয়ের গতি প্রকৃতির দিকে। প্রায় প্রতি বর্যশেষের ৮০০ 
ভাৱা নিম Hort ‘enlisted: জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার 
ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না করে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা মহৎ করে জানার 
প্রার্থনা নব হচ্ছিল। ইতিহাসে যেদিন বাগদাদের গালিচাকে ব্রিটিশ 

হনী ত টল মামলা বলো দমন মালা৷ ৯৯৯৭১ 
বিধ্বস্ত দেশগুলোর ধনসম্পদ লঠতর 
রর নার রাকা রি রা ও hd CIE 
জার্মানির খনিজ সম্পদ ও শিল্পাঞ্চালওলির উপর অধিকার ও ভোগদখলের থাবা 
চেপে বসাল। আফ্রিকা ও দুরপ্রাচ্যের জার্মান উপনিবেশগুলো ব্রিটিশ ফরাসি 
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বহা নরখাদকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে (গেল। বুলগেরিয়ার ‘সোনালি গানের 
খত লে নিয়ে (গেল রুমাণিয়া আর গ্রীস । চেকোশ্রাভাকিরার আগ্রাসা পাতে 
সরিবেশিত হল কাটা-ছেঁড়া হাঙ্গেরির স্বাদ মাংসের টকাবো গুলো । বৰ্বাশোযোর 
তৎকালীন এক উপাসনার সামান্য পরে গভীর যন্ত্ৰণা বহন করে লিখেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ : 

'শাক্ডিতত্তের থেকে সধনাতাকি এসে পৌছিয়েহ বুঝতে পারি. ভুল জায়গায় এতদিন 
নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্ডে যে শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল কেটে মরবার 
জলোই। তার পিছনে যতই নৈন্য যতই কামান লাগাইন৷ কেন, রণতরীর পরিধি যতই 
বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের (জোরে 
মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না।” 

আশ্রমণ্ডরুর এই আত্মোপলব্ধির আলোয় আমাদের একালের বর্যশেষের 
উপাসনা তার জপমন্দ্রটিকে কি খুজে পাবে? তিমিরাবগুষ্িত যে আলোকময় 
ইতিহাস-পুরুষ, মহদ্ভয়ং বজ্ৰমুদ্যতং যে মহাকাল, ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং 
আক্রমণ থেকে আমাদের সত্যিই রক্ষা করবেন? 


আজ থেকে একশো দু-বছর আগে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষ উপাসনায় 
কবির প্রার্থনাটি ছিল এই রকম : 

“হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি, এই 
বিদায়কে তুমি সার্থক করো । আশ্বাস দাও যে যাহা ন্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি 
তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ 
সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, 
মধুময় হউক; তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ক; জাজ এই বর্য-অবসানের 
অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঝষি পিতামহাদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্থ 
উচ্চারণ করি : 

বায়ু মধুবহন করিতেছে। নদী-সিন্ধুসকল মধুরক্ষরণ করিতেছে। 

ওষবী-বনস্পতিস্কল মধুময় হউক । রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, 

পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক, সূর্য মধুমান হউক” 

আজ এই ঝক্মস্ত্রের পুনরুচ্চারণ হয়তো দুর্বিনীত পরিহাস মনে হবে । আজ, 
পৃথিবীর ধূলি রাসায়নিক বর্জ্যে কলঙ্কিত; সূর্য পারমাণবিক বিস্ফোরণে ভয়ংকর । 

কিন্তু এ পরিণাম তো একদিনে হয়নি। একেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ‘বছকোটি 
জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অসীম অবসজ্ঞাপূৰ্ণ ওদাসীন্য । চল্লিশের দশকের 
হিরোশিমা-বীভৎসতা থেকে নব্বইয়ের দশকের উপসাগরীয় যুদ্ধ পর্যন্ত তৃতীয় 
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বিশ্পের দেশগুলিতে শতশত টন ইউরে বর্জ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 
যাটেব দশকে ভিয়েতনামের মাটিতে শস্যক্ষোত্ৰে অরাণো কয়েক লক্ষ গ্যালন 
লাসায়লিক্‌ মারৱণবাম্প venti লিংকন-ওয়াশিংটনের নামে গর্বিত পৃথিবীর এই 
সভাশ্ৰেষ্ট বাষ্ট । সেদিন মার্কিনি সভ্যতার আশীর্বাদে ভয়েতনাঃ ৬৭৯৪৪ 
অর্বশতাংশ ভআবরণ।, একপপ্ছমাংশ কষিজমি । তারই প্রতিক্রিয়ায় ভিন 
মায়েদের গৰ্ভ থোকে আজও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়ে চলেছে, কান্সারে 
স্নায়ুৱোগে আক্রান্ত আজও বহুলক্ষ ভিয়েতনামের মানুষ । ইরান-ইরাক যুদ্ধে এই 
আল্মর্রিকাই একদিন ইরানের উপর প্রয়োগের জন্যে ইরাকের হাতে তুলে 
মছিল বিপুল পরিমাণ হাইড্ৰোজেন সারনাইড, টাবুন ও অন্যানা বিষাক্ত গ্যাস। 
গত দশ বছরে ‘সেই ইলাকেই সাতশো টন ই ইউরেনিয়াম bod নিক্ষেপ করেছে 
লউকোমিয়াঃ হে কুড়ি < হাজার শিশুর, কিডনির রোগে প্রাণ হারিয়েছে 
ridin Tone কত ৮ সজা এ কান গেছে dt সন 
আনেরিকা ৷ 

আজ বৰ্ষশেবের প্রভাতে সর্বাধিক স্থুলাক্ষরে বাগদাদের সর্বাত্মক পতনসংবাদ 
ঘোষিত হয়েছে। কাল থেকে শুরু মধ্যপ্রাচ্যের অগাধ তৈলভাণ্ডার অধিকারের ও 
প্রভুতু-বিস্তারের নববর্ষউতসব। সেখানে পৌঁছবে না খাদ্য-বন্ত্রপানীয়-শুঁষধের 
জন্য শতশত ইরাকি বুবা-ুদ্ধ-শিশু ও নারীর আর্তনাদ। সেই আর্তনাদ 
আমাদেরই লজ্জাবনত করুক। অভাবে শীর্ণ অপুষ্টিতে দুর্বল ব্যাধিতে ক্রি 
শশ্রযায় বঞ্চিত যে লক্ষ লক্ষ শিশু-বালক-তরুণ আজ কালো আফ্রিকায়, 
বসনিয়ায়, সার্বিয়ায়, আফগানিন্তানে, ইরাকে নানবজন্মের অধিকার পেয়েও 
মানবাধিকার বঞ্চিত, তাদের প্রতি আমাদের সকরুণ মঙ্গল কামনা বর্ষশেষের 
উপাসনার স্বরলিপিতে স্প্শস্বির রেখে বাক। 

















জি! 











বিশ্বের মহাশ্রতাপ রাজচক্রবর্তী সম্ৰাট সাম্ৰাজাবিজ্তারের জন্যে আজ এসে 
দাড়ালেন টাইগ্রিস নামের এক বেতসিনীর তীরে, এই মধ্শ্রীষ্মে আমাদের 
পঞ্জিকার বৰ্ষ-অবসানলগ্নে। সম্ৰাট বিজয়াদিতোর মতো তিনিও রাজবেশ ফেলে 
পরে নিয়েছেন এক মহাসন্ন্যাসবেশ : কল্পিত যুদ্ধ ও সম্ভাব্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
নিশ্চিত শাস্তি ও নিশ্চিত গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ভিশ্ব | তার প্রসন্ন দৃষ্টির ইঙ্গিতে 
ভেঙে গুড়িয়ে গেল সৌধ মিনার প্রাসাদ মূর্তি বিদ্যায়তন হাসপাতাল- মানুষের 
কত কীর্তি, সভ্যতার কত স্মারক, কত শিলালিপি; ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদ থেকে 
বসেরার গোলাপ বেত, কারবালার এতিহাসিক প্রান্তর, শুকিয়ে গেল 
ইউফ্রেটিসের পবিত্র বারি-উৎস। বিশ্বগ্রাসী শ্বেত দৈত্যেরও নাল্পে সুখমাস্তি। পশুর 
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উদগত ক্ষধা-নিবুভ্তিল জন্যে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে রয়েছে মধাপ্রাচোর রত 
হৃষ্টপুষ্ট ঘেবেরা--সিরিয়। ইরান প্যালেস্টাইন উত্তর কোরিয়া । অনা 
সধাপ্রাচোর মপানিভ্ত বর্লাজন্যবৰ্গ-সৌদি আরব তুরক্ষ কুয়েত বাহপিন ওমান জর্ডল 
পাকিক্রাল আকগানিক্তাল- সম্রাটের বশংবদ তাবেদার সোমপালগণ শতঙজানু হায়ে 
লন্দনাগাল গাইছেল। সে গান উতাছে আকাশে, ভপগ্ৰাহের সহংকোতে, বেতারে, 
দলদশ্টেনে, আমার শয়ল-ভলানো এআলে। 

শুধু নয়ন-ভুলানে। নয়: বুদ্ধি-ভলালো বিবেক-ভলানো, সভ্যতার সংভা- 
ভুলাশলো এালে। 


) 1৫ 


বারাবৃছির মতো বোমা ও গোলাগুলির রাশে রাশে, 
রক্তমাখা চরণ ফেলে । 
কখন লক্ষেম্বর তার গোপন তেল-রত্বের কৌটো তুলে দিয়েছেন বর্লাজচক্ৰবতী 
এই বিজয়-আদিতোর হাতে। 


ইতিহাসে এ দৃশ্য নতুন নয়। ঠিক এমনই এক দৃশাপটের সামনে, এই তো 
সেদিন, এক ইংরেজি-বছরের অবসানপর্বে কবিকঞ্চে শোনা গিয়েছিল এই 
ধিক্কার : 
যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে 
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে 
কোন নরকাশ্রনি গিরিগহবরের তটে, তপণপ্ুধূমে 
গৰ্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীর অপমান, 
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে । দেখিলাম একালের 
নলা টস লা 
দ্বিধাগ্ৰস্ত চরণবিক্ষেপ, গা lao 
কৃপাণের সতর্ক সন্বল--সন্রস্ত প্রাণীর মতো 
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্মীণস্বরে তখনি জানায় 
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নিদেশি 
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওস্ট-অধরের চাপে 
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষ শূন্যে 
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নিট পারা জা রে ভারা ভান লেট চা 
০ Ole tut চাই] আকৰ een 
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে, 
কণ্ঠে মোর আলো বজবানী, শিশুঘাতী নারীঘাতী 
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন 
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃজ্মলিত যুগ যবে 
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে। 


আমাদেরও ৷ বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ দেশে দেশে পথে পথে নেমে ধিক্কার 
জানিয়েছে আশ্রাসক যুদ্ধ-দ্ানবদের বিরুদ্ধে । ভ্রুক্ষেপ করেনি ওরা। পারস্য 
উপসাগরের উপকৃূলে-নিমগ্ন সঞ্চিত জ্বালানি যে বিশ্বমানবের কল্যাণে বা উন্নয়নে 

বল মহাশক্তিধর মাকিলি কর্তৃত্বের অবাধ ভোগে ব্যয়িত হবে, এই 
জাবৰ ইজ ত oe UO CHEE আসৰভভ তা ia IOV 
আত্মস্তরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত 
হয়েছে'--একথা আজ যেন বিশ্বাসের জোর হারিয়েছে। জীবনের শেষ বছরটির 
প্রথম দিনে নিদারুণ বিপন্নবিষগ্ন কণ্ঠে কবি শুনিয়েছিলেন, পিছনের ঘাটে কী 
দেখে এলুম কী রেখে এলুম' ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট 

তা বর পরিকীর্ণ ভগ্মস্রপ।” শতসহমশ্রব্যাপী বিশ্বমানবসভ্যতার ললাটে 
রা এ Uf 
এষ দেবো বিশ্বকৰ্মা মহাত্মা সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, তার কাছে আমাদের 
সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা : এই সর্বাত্মক ধ্বংস, এই নিষ্ঠুর পাশব মারণলীলা--এও কি 
অমৃতের ছায়া? যখন গুপ্তগহবর থেকে দ্বিতীয় প্রস্থের পশুরা বেরিয়ে পড়েছে, 
lage রায়ান নিশ্চিতভাত সিনা আলে THESE লৌ রানির 
রা ত 00 Fedo tote COE আটে দি; ০ কটি কণ আগ 
তোরে নাহি করি ভয়? 

তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়। 
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার 
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার। 
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ধন্য এই সৌভাগ্য আমার । 





রর কীল দো Flor URGE 
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে। 
মৃত্যু, তব হাত পূৰ্ণ জীবনের মুত্যুহীন ক্ষণে, 
ওগো শেষ অশেবের ধনে। 
ঠিক পঁয়বট্টি বছর বয়সে ১৩৩৩ সালের বর্ষশেষের এই কবি-প্রার্থনাটি 
পুনরুচ্চারণ করে আজ বর্যশেষের অধিদেবতাকে জানাই আমাদের প্রণাম । 





মন্দিরে ১৪০৯ বর্ষশেষের উপাসনায় প্রদত্ত আচার্ধের ভাষণ। 
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কবিতা থেকে কবিতা : ‘শূন্যতা’ আর ‘দুৰ্ভাগিনী’ 
সুতপা ভট্টাচার্য 





রবীন্দ্রলাের সৃষ্টিকাজের পাঠান্তর কিংবা রূপান্তর নিয়ে পাঠক-গবেষকের 
কৌতূহল আছে স্বাভাবিক ভাবেই ৷ অস্টাকে বোঝবার জনো এইসব পাঠান্তর- 
রূপান্তরের অনুধাবন জরুরি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রসৃচ্ির রূপ থেকে রূপান্তর 
ঘটেছে প্রধানত দুভাবে : এক সাহিত্যরপ থেকে আরেক সাহিত্যরূপের 
রূপান্তরের দৃষ্টান্ত রয়েছে একদিকে-উপন্যাস কিংবা গল্প থেকে রচিত হয়েছে 
নাটক, কিংবা কবিতা থেকে জেগে উঠেছে গান, কখনো বা গান থেকে 
কবিতাও, অন্যদিকে, একই সাহিতারূপের মধ্যেও রূপান্তর ঘটেছে-একটি নাটক 
পরিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠেছে অনা একটি নাটক, কিংবা একটি কবিতা রূপান্তরিত 
হয়েছে অন্য কবিতায় ৷ কখনো পরিবর্তন ঘটেছে শুধু ছন্দের দিক থেকে, পুরানো 
কবিতাকে নতুনভাবে পরিবেশন করছেন কখনো কবি, কখনো একটি কবিতা 
থেকে দুটি কবিতা পৃথকভাবে জেগে উঠেছে, কখনো দুটি কবিতার কোনো 
কোনো অংশে পরিবর্তন এনে তাদের মিলিয়ে রচিত হয়েছে নতুন একটি 
কবিতা । বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রস্থপরিচয় অংশে এ জাতীয় 
রূপান্তর-পাঠান্তরের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। কানাই সামন্ত তার “রবীন্দ্র 
পাগুলিপি-পরিচয়' বইতে এরকম পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
একটি সূচীও দিয়ে দিয়েছেন তিনি! যদিও তার বাইরেও রূপান্তর-পরিবর্তনের বহু 
দেখেছিলাম-এ কাব্যের ‘প্রাণের রস' আর হারালো মন’ কবিতাদুটি প্রথমে 
পাগুলিপিতে একটিই কবিতার অন্তর্গত ছিল। পরে কিছু কিছু নতুন পংক্তি যোগ 
করে "হারানো মন" কবিতাটিকে “প্রাণের রস’ থেকে পৃথক করা হয়েছে। “রবীন্দ্র- 
পাণ্ডুলিপি পরিচয়" বইতে কানাই সামন্ত একরকম একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশদভাবে 
পাণ্ডুলিপি থেকে দুটি কবিতার জন্ম হয়েছে-খেলা' ছাড়া অন্য কবিতাটি নাম 
প্রবীণ’, কবিতাটি আছে নবজাতক বইতে । অন্যদিকে, দুটি কবিতা থেকে শ্রহণ- 
বর্জন করে একটি কবিতার চূড়ান্ত রূপ দেখা দিচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। 
'বীথিকা'য় এখন আমরা ‘নিমন্ত্ৰণ’ নামে যে কবিতাটি পাই, তার কিছুটা নেওয়া 
হয়েছে এ নামের “বিচিত্রা*য় প্রকাশিত কবিতা থেকে, আর বাকি অংশ গৃহীত 
হয়েছে “অনাহ্গী' শিরোনামের অন্য একটি কবিতার অংশ ভিন্নভাবে সাজিয়ে । এ 
বিষয়ে সবটুকু তথ্য আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীর যোড়শ 
খণ্ডে। এরকম অন্য একটি দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে ডপস্থাপিত করতে চেয়েছি 
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বৰ্তমান এই আলোচনায় । 

সম্প্ৰতি সত্যপ্রিয় ঘোষের সম্পাদনায় 'পূর্বাশা-সংকলন ১" প্রকাশিত হয়েছে। 
সেখানে ‘শূন্যতা’ নামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পড়লাম. যে কবিতা ইতিপূৰ্বে 
রবীন্দ্রনাথের কোনো বইতে কিংবা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলাতে গৃহীত হয়নি। 
'পূৰ্বাশা’ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ট ংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
('আশ্বিন. ১৩৪০)। বিশ্বভারতী-সংক্ষরণ রচনাবলী? শরিচয় অংশে কবিতাটি 
থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সেখানেও এ 
কবিতার উল্লেখ কোথাও নেই । 

'গ্রন্থপরিচয়”অংশে কবিতাটি প্রত্যাশিত ছিল এই কারণে যে ৩২ পংক্তির 
এই কবিতার ১৮ পংক্ডিই চলে এসেছে 'বীথিকা" কাবাগ্রন্থের “দুর্ভাগিনী' নামে 
কবিতায়, কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে । ৬ আগস্ট ১৯৩২ তারিখে দুর্ভাগিনী' নামে যে 
কবিতাটি লেখা হয়েছিল, আর “বীথিকা' গ্রন্থে ১৯৩৪ সালে “দুর্ভাগিনী' নামে যে 
কিনারা বারা রা টা রী লৰ লা 
মুখোপাধ্যায় লিখছেন : ও সা পঢা গচ 
শুশ্রাধার জন্য তিনি জারমেনিতে গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা 
সুনিশ্চিত জানিয়াই যেন এইটি লিখিত হয় : 

এ কী দুঃখভার, 
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ অন্ধকার 
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ 
তব ভূত ভবিষ্যৎ ৷... 
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহুর্তে যা চলে গেল দূরে; 
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই ৷... 

কিন্তু নিতান্ত তরুণ বয়সের একান্ত স্নেহের পাত্র যে মানুষ, তার মৃত্যু-সংবাদ 
পাবার আগেই কি “মৃত্যু হইয়াছে অথবা সুনিশ্চিত’ বলে কেউ ধরে নিতে পারেন? 
এই সন্দেহ মনে উঠেছিল যাঁর, তার নাম শঙ্খ ঘোষ । 'পুর্বাশা' সংকলন-১-এর 
কি সেইদিনই লেখা হয়েছিল? কবিতার কোনো কোনো লাইন পড়ে মনের মধ্যে 
এরকম একটা সন্দেহ জেগে ওঠে । কবিতাটিতে কেবল-যে উদ্বেগই আছে তা 
নয়, কেবল যে মৃত্যুসম্তাবনার অশুভতা ছেয়ে আছে তা নয়, নিশ্চিতভাবে মৃত্যরই 
কথা আছে সেখানে |... “সে আর তো নেই” বা "অকস্মাৎ মিলাল অপরিচিত 
লোকে’ এসব কথা কি বলা সম্ভব মৃত্যুঘটনা জেনে যাবার আগেই ৷ ৬ আগষ্টেই কি 
এই উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল?’ এই সূত্রে শঙ্খ ঘোষ আরো 
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জানিয়েছেন--৭ আগস্টে নীতুর মৃত্যু ঘটে, সেই সংবাদ বরবীন্দ্ৰন'ণেরে কাছে 
'পোঁছেছিল ১০ আগষ্ট; প্রভাত কুমারের লেখায় তারিখটি ছিল ৮ আগষ্ট । 
পাণ্ডুলিপি দেখে জেনেছিলেন ১৯৮৮ সালে। তার “ছন্দোময় জীবন' গ্ৰস্থের 
'ধ্বনি-প্ৰতিধ্বনি’ নামে প্রবন্ধের একটি টাকায় সেকথা রয়েছে। সম্ভবত প্রথমে 
তার সন্দেহ ছিল 'দুর্ভাগিনী'র রচনাকাল ৬ আগস্ট ১৯৩২-এর যথাযথতা নিয়ে । 
পাশুলিপিতে তারিখটিই হয়তো যাচাই করতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু 
দেখেছিলেন-তারিখটি ঠিকই, তবে মুদ্রিত 'দুর্ভাগিনী'র যে অংশে "মৃত্যুঘ 
রা und অমত oot weet ক ৪ ই কাটা সা 
ঘোষ অনুমান করেছিলেন-মধাবর্তী ওই পংক্তিগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে 
সময়ে, সেটা তখন জানবার কোনো উপায় ছিল না। কেননা রবীন্দ্রভবনে 
অভিলেখাগারে মাত্র দুটি পাণ্ডুলিপি আছে 'দুর্ভাগিনীর [৮5 29 এবং 
MS 55] তার কোনটিতেই ‘দুৰ্ভাগিনীর মুদ্রিত রূপটি নেই। 

তারপর, পূর্বাশা-সংকলন-সম্পাদকের প্রয়াসে, অরবিন্দ-আশ্রম থেকে প্রাপ্ত 
'পুর্বাশা'-র একটি খণ্ডে শুন্যতা" কবিতাটি পাওয়ায় বোঝা গেল 'দুর্ভাগিনী'র এ 
আঠারো পংক্তির রচনাকাল ২৯ জুলাই ১৯৩৩। “শুন্যতা” কবিতাটির দুটি 
(পাশাপাশি পাতায়) পাণ্ডুলিপি আছে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের [5 170], তার 
ডানদিকের পাতায় কাটাকুটির মধো দিয়ে কবিতাটি হয়ে উঠেছে, আর বাঁদিকের 
পাতায় হয়ে-ওঠা চূড়ান্ত রূপটি রয়েছে। কবির আপন হস্তাক্ষরে আরো একটি 
পাঠ আছে [পরিগ্রহণ সংখ্যা ১১৯]। এ পাঠে দু'একটি শব্দে আছে অল্পস্বল্প 
রদবদল । অন্যের হস্তাক্ষরে আরো একটি পাণ্ডুলিপি আছে [৮5 17], তাতে খুব 
সামান্য বদল ঘটেছে কোথাও, এটিই হুবহু পূর্বাশার পাঠের সঙ্গে মিলে যায়। 
“দুর্ভাগিনী" কবিতার প্রথম পাণ্ডুলিপিতেও কাটাকুটি, রদবদল, সংযোজন রয়েছে, 
কিন্ত শূন্যতা'য় কাটাকুটি এতটাই, যে তার থেকে একটি ছবিও তৈরি হয়ে 
গেছে। 

এত প্রয়াসে রচিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ বাতিল করে দিলেন কেন? এর 
উত্তর খুঁজতে চেয়ে এ কবিতার ‘তৃমি’'র অন্বেষণ করেছি। মনে হয় না যে- 
কোনো পাঠক এর উদ্দিন্ট, যেন বিশেষ একজনের সঙ্গেই কথা বলছেন এ 
কবিতার কথক । “দুর্ভাগিনী” কবিতাতেও যেমন, প্রাজ্ঞ রব সকলেই 
বলেছেন, কৰির দুর্তাগিনী পুক্রহারা কন্যাই কবিতার তুমি। কিন্তু “শূন্যতা'র তুমি 
রা নি পরানো দের যিনি মনে করেন তার “আকাঙ্ক্ষার কাছে 
বলভুবনের আর সব কিছুই তুচ্ছ, সেই রকম একজন যাঁর “ক্ষুধিত আশা’ 
মেটে নি: সেইরকম একজন যার ভাষা “রুদ্ধ হয়ে আছে। সেই প্রচ্ছন্ন ভাষা 
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হয়তো সংশয়হানভাবে সত্য। কিন্তু ‘তারে৷ চেয়ে সত্য কিছু আছে', "তাকে মেলে 
নিতে হয়'--এ যেন মৃদু তিরস্কারের স্বরে সেই বিশেষ একজনকে কিছু শেখাতে 
চাওয়া । 

শুন্যতাকে উপলব্ধি করতে বলেছেন? প্রথম স্তবকের মানুষটির "আকাও্কা' বা 
'ক্ষুধা' পূরণ হবার উপায় নেই, তার জনো তার ক্ষোভ হয়তো সতা, কিনু 
দ্বিতীয় শুবকে বর্ণিত আরেকটি মানুষের শূন্যতার হাহাকার তার থেকে অনেক 
তীব্র। তার “কাছের বিশ্ব” দূরে চলে গেছে, তার ‘বুকের ধন আর নেই। কিন্তু 
এই নারীর শূন্যতার হাহাকার শুধু পুত্রশোকজনিতই নয়, অন্তত ‘শূন্যতা’ কবিতায় 
নয়। ‘আপন মানুষ খোজে, /ভাষা তার আর নাহি বোঝে'--একান্ত আপনজনের 
সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার কষ্টও তাকে বহন করতে হচ্ছিল । “দুর্ভাগিনী' 
কবিতায় ‘শূন্যতার দ্বিতীয় স্তবকটি গ্রহণ করার সময় এই পংক্তিদুটি বাদ দেওয়া 
হয়েছে। প্রাজ্ঞ পাঠকেরা ‘দুৰ্ভাগিনী'তে যে মৃত্যুছবি দেখতে পান, এই পংক্তিদুটি 
তার সঙ্গে মেলানো যেতো না। সেই মৃত্যুছবিটির সঙ্গে অবশ্য “শুন্যতা*র দ্বিতীয় 
স্তবকের শেষ দুটি পংক্তিও মেলানো কঠিন, যদিও সে পংক্তিদুটি “দুর্ভাগিনী'তে 
গৃহীত হয়েছে £ ‘দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেল ধূপ, / সেখানে 
বিদ্রুপ" । এই বিদ্রপ" শব্দটিই চিনিয়ে দেয় ‘দুৰ্ভাগিনী'র সর্বশূন্যতার অন্য এক 
মাত্রা--পতিদেবতার দুর্যবহারের মার। 

'দুর্ভাগিনী' কবিতায় এই মাত্রা সামান্য ছুঁয়ে থাকলেও মৃত্যুশোকই ধাক্কা দেয় 
পাঠককে । সে কবিতায় সেই দুর্ভাগিনী কন্যাই কবিতার তুমি, তারই সঙ্গে কথা 
বলছেন কথক । ‘শূন্যতাতে সেই দুর্ভাগিনীর সর্বশুন্যতা প্রত্যক্ষ করতে কাকে 
আহবান জানাতে পারেন কথক? দেবতার উদ্দেশে অর্পিত ধূপের বদলে যিনি 
বিদ্রীপ ছুঁড়ে দেন, তাকে ছাড়া আর কাকেই বাঃ 

তৃতীয় স্তবকেও কথক সেই ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন। বলছেন 
রীতিমতো আবেগতাড়িত স্বরেই। প্রাণের সে পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে, / 
দাড়াও দাড়াও / এ সর্বনাশের পানে দুহাত বাড়াও ! / দাও নাড়া দাও নাড়া।' 

অংশে ‘দাড়াও’ এবং “দাও নাড়া”র দ্বিত্ব তো স্বরের অধৈর্য আবেগই প্রকাশ 
করে। দীড়াও-এর দ্বিত্ব এবং পৃথক পংক্তিতে অনুভ্ঞার যে চাপ তা প্রথম পাঠে 
ছিল না। ‘দাড়াও সে প্রবাসের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে’ এই পংক্তিটি ভেঙে, 
দাড়াও-কে পৃথক করে পরের পংক্তিতে নেওয়া হয়েছে। 'শুন্যতা'-র একেবারে 
প্ৰথম পংক্তিতে তো দেখেছি তিরস্কারের স্বরই প্রকাশ পেয়েছে, তবে কি শেষ 
স্তবকের আবেগ-তাড়িত উচ্চারণও ভর্ৎ্সনারই? নিজের আকাঙ্ক্ষা, যা পুরণ 
হবার নয়, তাই নিয়ে যে মত্ত, তাকে কি তিনি তারই অন্যায়ে নিগৃহীতা নারীর 
সর্বশূন্যতা বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করতে চান? 
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তই বরবান্দ্ৰনাথের তীব্ৰ ভৎসনা প্রকাশ 


+ সপ আত 





নগেন্দনাথ গাঙ্গুলিকে লেখা বহু চিৰি 
পেয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে। 'শুনাতা' কবিত। রচনার অনেক আগের একটি চিঠি 
থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কালগত দূরত্ন থাকলেও মনে হয় চিঠিটির সঙ্গে এ কবিতার 
কোথাও যেন যোগ আছে : “নীারো যখন রোমে আগুন লাগিয়েছিল তখন দে ছাদে 
দাড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিল। অগ্নিকান্ডের মৰে যে সৰ্বনাশ যে অন্যায় ছিল সমক্তর উপর 
নঙ্গীতকে জাগিয়ে তলেছিল। তোমার চিহ্নিত বই যখন দেখলুম তখন সেই 
আলী ররর মাৱে বারা COE পা যাৰা আল ভজ রা রদ নাকে বীর 
করেচ যে তার মধ্যে তোমার কণ্ঠ তোমার লালসা * তোরা) চিহ্নে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।' এ 
চিঠিতে 'লালসা' শব্দটির সঙ্গে শূন্যতা’ কবিতার -আকাঙ্ক্ষা' বা 'ক্ষুধিত আশার 
যোগ আছে মনে হয়। চিঠিটি অবশ্য ১৯৩৩-এর অনেক আগের । ১৯৩৩-এ 
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে কিংবা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন কি না জানি না। 
কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু আসেন নি এটাও জোর করে বলা 
যায় না। ঠাকুরবাড়ির এক নারীর সঙ্গে তার বহুদিন পৰ্যন্ত যোগাযোগ ছিল তার 
প্রমাণ দিচ্ছে দুটি শূন্য লেফাফা। এবং সেই নারী অবশ্যই মীরা দেবী নন। তাই 
প্রশ্ন করতে পারি অন্তত-১৯৩৩ এর মাঝামাঝি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কি 
রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার জন্য তিরস্কার কি এই 
ব্যক্তিকে দেখেই কবির মনে জেগে উঠেছিল? তবে পরে হয়তো এই তিরস্কার 
উদ্দেশ করে লেখাও তো কোনো বড় কবির অভিরুচি-অনুসারি নয়। তাহলে সেই 
ব্যক্তিবিশেবকে যেন বড় বেশি মূল্য দেওয়া হয়ে যায়। হয়তো এমন কোনো 
ভাবনা থেকেই “শুন্যতা” কবিতাটি বাতিল করে দেন তিনি । 
মেয়েরই নয়। তাই শুন্যতা 'র প্রথম স্তবকটি বাদ দিয়ে, সে কবিতার তুমিকে 
সম্পূর্ণ পরিহার করে বাকি অংশটুকু “দুর্ভাগিনী'র সঙ্গে যুক্ত করে দেন। 
‘শূন্যতা'র দ্বিতীয় স্তবকে যার বেদনা বিষয়ে সেই 'তুমি'কে অবহিত করতে 
চাইছিলেন, ‘তুমি’কে বৰ্জন করার ফলে এখন কথক নিজেই দেখছেন তাকে, 
সেই হয়ে যায় “তুমি”, প্রথম পুরুষের স্থানে আসে মধ্যম পুরুষ। একই কারণে 
শেষ স্তভবকের মধ্যমপুরুষ হয়ে যায় প্রথম পুরুষ । একমাত্র “দাও নাড়া" পদটিতে 
‘শুন্যতা’র মধ্যম পুরুষ থেকে গেছে, কিন্তু অন্য প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদেই মধ্যম 
পুরুষ পরিবর্তিত হয়েছে। শ্বরের সেই অধৈর্য আবেগও স্বভাবতই ‘দুৰ্ভাগিনী তে 
বজায় থাকে নি। ‘দাড়াও দাড়াও / এ সর্বনাশের পানে দুহাত বাড়াও* পংক্তিদুটি 
পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে । কেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ‘মুছিতের শোনো 
কি নিশ্বাস’ ?--'শূন্যতা’র এই পংক্তি ‘তুমি'র বৰ্জন হওয়ায় “দুর্ভাগিনী'তে হয়েছে 
মু রর উঠিছে নিশ্বাস,। “চরম বেদনাশৈলে উ্ধচুড় তাহার মন্দির” 
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তার কাছে শির নত করতে বলেছিলেন (সেই তিরস্কত কে শুন্যতা" 
কবিতায় । কিন্তু সেই মানুষের বিবেকে কি পৌঁছবে তার অনুজ্ঞা? তার 
পিতহৃদয়ের সমস্ত বেদনা নিয়ে তিনি কজ্রানেন--পৌছিবে না। 'দুর্ভাগিনীদতে 
পংক্তিটি বদলে হয়েছে ‘তার কাছে নত হয় শির'। এইভাবেই, ব্যক্তি থেকে 
“নৈর্বাক্ডিকে পৌঁছে যায় কবির আবেদন--শুনাতা' থেকে “দুর্ভাগিলী'তে । 
‘শূন্যতা’ থেকে “দুর্ভাগিনীর গৃহীত অংশের পাঠপরিবর্তনের মধ্যে আমরা 
যেন পিতৃহৃদয়ের গোপন এক যন্ত্রণা পড়তে পারি। এরকম অনেক কবিতারই 
বর্জিত অংশ খুঁটিয়ে দেখলে, শ্রহণ-বর্জন এবং পরিবর্তন গুলিতে মনোযোগ দিলে 





শূন্যতা 


ভাবিতেছ মনে 
তব আকাঙ্ক্ষার কাছে সব ক্ষুদ্ৰ নিখিল ভূবনে। 
তোমার ক্ষুধিত আশা 
রুদ্ধ আছে 
সত্য সে যে নাহ তো সংশয়, 
তারো চেয়ে সত্য কিছু আছে, তারে মেনে নিতে হয়। 


একবার দেখো এসে, 
সব সাম্তনার শেষে 
যে এসেচে, সব পথ যার একেবারে 
খুঁজিছে কাছের বিশ্ব, মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে, 
খুঁজিছে বুকের ধন, সে আর তো 'নেই 
বুকের পাথর হোলো মুহূর্তেই । 
আপন মানুষ খোজে, 
ভাষা তার আর নাহি বোঝে; 
চির-চেনা ছিল চোখে চোখে 
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে। 
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দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্ঞালাইতে গেল ধুপ, 
সেখানে বিদ্রাপ। 


এই সর্বশূন্যতার ধারে 
দাড়াও দাঁড়াও, 
এ সর্বনাশের পানে দুহাত বাড়াও; 
দাও নাড়া, দাও নাড়া । 
মুচ্ছিতের শোনো কি নিশ্বাস? 
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেডে-পড়া বিপুল বিশ্বাস। 
চরম বেদনাশৈলে উধ্বচূড যাহার মন্দির ৷ 


দুৰ্ভাগিনী 


তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দীড়াই যখন 
নত হয় মন। 
যেন ভয় লাগে 
এ কী দুঃখভার, 
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ 
তব ভূত ভবিষ্যৎ! 
প্রকাণ্ড এ নিম্ফলতা, 
অভ্ৰভেদী ব্যথা 
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো 
লয়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্তবপ 
ভীষণ বিরূপ । 
সব সাম্তুনার শেষে সব পথ একেবারে 
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে; 
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কবরিছ বিশ্রামহার। ঘুরে ঘুরে, 
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহুর্তে যা চলে গেল দূরে; 
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই । 
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে, 
অকস্মাৎ মিলাল অপরিচিত লোকে। 
দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ, 
সেখানে বিদ্রপ | 





দাও নাড়া; 
ভিতরে কে দিবে সাড়া । 
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস। 


দুষ্কর তপস্যামগ্র, মহাবিরহিণী 
মহাদুঃখে করিছেন ঝণী 
চিরদয়িতেরে। 
রয়েছে বাহিরে। 
নির্বাক অপার নির্বাসনে । 
অবিশ্ৰাম প্ৰশ্ন জাগে যেন-- 
কেন, ওগো কেন! 
৬ অগস্ট, ১৯৩২ 
[জোড়াসাকো] 
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‘ভুল স্বৰ্গ’ : পাঠভিত্তিক বীক্ষণ 
অভ্র বসু 
'লিপিকা: গ্রন্থটির রচনাগুলির পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী প্রথম দুটি 


কমিক বিন্যাসের চিত্রটি এইরকম : 
তোতা-কাহিনী সবুকপত্র। মাঘ ১৩২৪ 





স্বৰ্গমৰ্ত সবুজপত্ৰ। ফাল্গুন ১৩২৫ 
ঘোড়া সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩২৬ (“মুক্তির ইতিহাস’ নামে প্রকাশিত) 


প্রথম শোক সবুজপত্র। আষযাঢ় ১৩২৬ ('কথিকা’ নামে প্রকাশিত) 

কর্তার ভূত প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩২৬ 

অস্পন্ট সবুজপত্র। শ্রাবণ ১৩২৬ (‘কথিকা’ নামে প্রকাশিত) 

রচনাগুলি দেখলে প্রথমেই এগুলির বিবিধতা চোখে পড়ে । রবীন্দ্রনাথের 
নিজের কল্পনাতেও “লিপিকা'র চরিত্র যে তখনো সুগঠিত নয় তা রচনাশুলির 
দিকে চোখ বোলালেই ধরা পড়বে। বস্তুত, ‘প্রথম শোক", ‘অস্পন্ট” এবং 
স্বর্গনর্ত' বাদ দিলে এ পৰ্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রধান ঝোকটা কিছুটা তির্ধক 
সমাক্তদর্শনের দিকে । প্রথম ‘শোক’ কার্যত এ সময়ের রচনা নয়, ‘প্ৰিয় 
পুষ্পাঞ্জলি’র রুপান্তর এই রচনাটি এসে পড়ে কবিতার ক্ষেত্রে, যেমন ‘অস্পষ্ট’ 
বিশুদ্ধ ছোটোগল্ধৰ্মী । 

কিন্তু ‘লিপিকা'র রচনা যত এগিয়েছে, ততই দুটি বিশেষ মাত্রা স্পষ্ট হয়ে 
৮ রনি টা অন্যটি দার্শনিকতা। সমাজবিদ্রপ ছেড়ে গভীর 

জভ্হাসায় রচনাগুলি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। “লিপিকা'র এই সামগ্রিক 

ডাল প্ৰথম কয়েকটি রচনায় সেভাবে আকার নেয়নি। 

‘লিপিকা র রচনাশুলিতে রূপকথা বা ফ্যান্টাসির আঙ্গিকটা আসছে অনেকটাই 

পরে--"সওগাত’ বা 'মুক্তি'র মতো গল্প প্রকাশিত হচ্ছে ১৩২৬-এর লৈলি মানো 
‘শান্তিনিকেতন পত্রিকায়- তারপর এক এক করে প্রকাশিত হচ্ছে ‘প্রাণমন', ‘গল্প’, 
“রথযাত্রা”, “সুয়োরানীর সাধ’, ‘পট’, ‘রাজপুতুর’, ‘ভুলস্বর্গ’, ‘বিদূষক’ বা ‘পরীর 
পরিচয়'-এর মতো রচনা-১৩২৭, ২৮ এবং ২৯ বঙ্গাব্দে। “পুনশ্চ” কাব্যগ্রন্থের 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা'র রচনাগুলিকে গদ্যকবিতা হিসেবে নির্দেশ 
করেছিলেন ৷ ‘লিপিকা'র পরের দিককার রচনাগুলি সম্পর্কে সে নিদেশ ততটা 
খাটে না। এগুলির £০8১)৩টি এতই অভিনব যে কোনো একটি শব্দে এগুলির 
গোত্র নির্ধারণ করা যাবে না। 

১৩২৮ কার্তিক সংখ্যা “প্রবাসী'তে প্রকাশিত “ভুলস্বর্গ রচনাটির একটি 
পাঠভিত্তিক বীক্ষণই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। 
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২. 
‘ভুলস্বৰ্গ গল্পের মূল বক্তব্যটি রবীন্দ্রসাহিত্যে পুনরাবৃত্ত। কাজে নয়, 
অকাজেই মানুষের আনন্দ, সেখানেই তার বথা্থ আনন্দ--একথা রবীন্দ্রনাথ 
অজস্ৰ প্রসঙ্গে অজশ্রভাবে বলেছেন। কতবার কোন কোন প্রসঙ্গে এজাতাীয় 
ভাবনা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, সে তালিকায় আমাদের বর্তমানে প্রয়োজন 
নেই--আমরা শুধু একটি কবিতার প্রসঙ্গ এই সূত্রে উল্লেখ করতে চাই--*চিত্রা' 
কাব্যগ্রন্থের 'আবেদন'। কবিতাটি প্রায় ‘ভুলস্বর্গ-এর সমান্তরাল একটি রচনা । রানি 
ও ভৃত্যের কথোপকথন-নিৰ্ভর কবিতাটিতে ভৃত্যের প্রার্থনা সামান্য : "আমি তব 
মালঞ্চের হব মালাকর ৷' মালাকর হয়ে সে কী কাজে লাগবে, রানির এমন প্রন্মে 
তার জবাব : “অকাজের কাজ যত,/আলসোৱর সহজ সঞ্চয়। শত শত/আনন্দের 
আয়োজন ৷’ তার পুরস্কারও অতি সহজ : 

আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম 

আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার | 

চিত্রি পদতল চরণ-অঙ্গুলিপ্রাস্তে 

লেশমাত্র রেণু ছন্দিয়া মুছিয়া লব, 

এই পুরস্কার । 

‘আবেদন’ কবিতার চরিত্রদ্য়ের মধ্যে কোনো সমকক্ষতার দাবি নেই, 
অবকাশও নেই ৷ “ভুল স্বর্গ প্রাথমিকভাবে সেরকমটি হলেও শেষ পৰ্যন্ত তার 
ক্ষেত্র বদলে যায়। সামান্য এমন পার্থক্য বাদে রচনাটির মধ্যে মিল আছে, আমরা 
যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করব। 


৫), 

চারটি সংখ্যাটিহ্নিত অংশে পরিচ্ছিন 'ভুলস্বর্গ রচনাটির পাগুলিপির একটি 
প্রতিলিপি রেবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার ক্ৰমিক সংখ্যা 441) রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 
জন্য'। সামান্য কিছু পরিবর্তন এই পাণ্ডলিপিতে করা হলেও, এটি মূলত প্রেসের 
জন্য করা কপি। পাণ্ডুলিপিটির বিশেষত্ব হল শিরোনামে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে রচনার 
নামে বানান ভুল : “ভূল স্বর্গ'। এই পাগুলিপির পরিবর্তনগুলির উল্লেখ পরে করা 
হয়েছে। 
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'লিপিকা ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির দুটি খাতার উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক তপোত্রত 
ঘোষ তার “রবীন্দ্র-ছোটগলের শিল্পরূপ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। 
নির্মলকুমারী মহলানবিশের হেফাজতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি দুটি এবং সেই সঙ্গে 
প্ৰশান্ত মহলানবিশের অনুলিপির = খাতার উল্লেখ অধ্যাপক ঘোষ করলেও 
আজ মা কা 

অধ্যাপক ঘোষ তার গ্রন্থে “ভুল স্বর্গ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে (এবং 
ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত উমা দাশগুপ্ত সম্পাদিত 
'প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ নামক গ্রন্থের প্রতি কটাক্ষসূত্রে) কিছু 
প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছেন_তার উল্লেখও যথাস্থানে রইল। তার 
রচনাকালের নির্দেশ রয়েছে : 10 June. 19191 





8. 

‘ভুলস্বৰ্গ’ রচনাটির যে বৈশিষ্টটি প্রথমেই চোখে পড়ে, তা এ কাহিনির সমস্ত 
চরিত্রের নামহীনতা ৷ এই নামহীনতা অবশ্য মোটেই তচ্ছার্থে নয়--রচনাটির প্ৰথম 
পংক্তির প্ৰথম শব্দ ‘লোকটি’--পদটিতে ‘টি’ প্রত্যয়ের প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই ধরা 
পড়বে স্রষ্টার প্ৰশয়। রচলাটিতে বাস্তবতার তথাকথিত যুক্তিশুর্খলকে লঙ্ঘন করা 
হয়েছে অবলীলায়-স্বর্গ-মর্ত মিশেছে এ গল্পে । রুপকথার সনাতন ধারা মেনেই 
তাই চরিত্রশুলি ব্যক্তিনামে চিহ্নিত হয়নি- প্রাথমিকভাবে ‘লোকটি’ বলা হলেও 
পরে অনেকবার মামা হল কানা লাগা জারা মামোমে। ESTEE 
বৃত্তিনামে চিহ্নীকরণের যে রীতি, তা লোকটির ক্ষেত্রে আর কীভাবেই বা অনুসৃত 
হতে পারত। লোকটির প্রধান পরিচয়ই তো তার বৃত্তিহীনতা! রচনার প্রথম 
আমরা দেখব, রচনার এই বাক্যটি এবং পরে আরো কোনো বাক্য স্বতন্ত্র 
অনুচ্ছেদের মৰ্যাদা পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই রচনায় বাগ্সংহতির দিকে 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংক্ষিপ্ত একবাক্যসমন্বিত 
অনুচ্ছেদণ্ডলি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ । 
না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের ৷’ অবশ্য এটি প্রথমটির মতো সরল বাক্য নয় 
_ যৌগিক বাক্য। বাক্যের দুটি অংশের বিন্যাসটিও পরস্পর প্রতিদ্বন্দী- প্রথমটি 
নঞাৰ্থক বাক্য, দ্বিতীয়টি সদর্থক। প্রথম বাক্যে যে বিবৃতিটি সদর্থকৃ ছিল 
(লোকটি নেহাত বেকার ছিল), দ্বিতীয় বাকোর প্রথমাংশে পাওয়া গেল তারই 
নঞৰৰ্থক রূপ : ‘তার কোনো কাজ ছিল না'। এতে লোকটির বেকারত্বই শুধু 
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উদ্বাজ্জ হল না. পরের অংশটির একটি প্ৰমুখনও প্রস্তুত হল : লোকটির শখ 
ছিল নানা রকম'। সংযোগকারী ‘কেবল’ বুঝিয়ে দেয়, লোকটির অভাবের 
দিকটাই শুধু নয়, ভাবের দিকও আছে। এই 'অভাব-ভাবের দ্বান্দিক বিনাসটির 
ওপরেই কাহিনিটি দাড়িয়ে আছে। 

প্রথম দুটি বাকা তথা অনুচ্ছেদই বিবৃতিসৃচক বাকাগঠিত। তৃতীয় অনুচ্ছেদের 
সুচনায় আরেকটি বিবৃতি-লোকটির শখ সম্পর্কিত । বাকাটিতে ‘ছোটো ছোটো? 
শব্দদ্বিত--দুবার আসছে। প্রথমবার কাঠের চৌকোর বিশেষণরুূপে, পরের বার 
ঝিনুকের বিশেষণরুপে । ঝিনুক কি এমনিতেই ছোটো নয়। লোকটির ছোটো! 
ছোটো শখের এই অনুপুঙ্থ বর্ণনার মধো দিয়ে তার যত্রুটিকেই যেন বিশেষিত 
করতে চান লেখক । 

পরের বাক্যটি বিশেষ উল্লেখসাপেক্ষ। এটি এই রচনার প্রথম অ-বিবৃতিমূলক 
বাক্য-একটি মন্ময় অভিব্যক্তি, চারটি বৈকল্পিক উৎপ্রেক্ষার প্রতিন্যাস : “দুর 
থেকে মনে হত--যেন 

ক. একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাক; 

কিম্বা খ. এবড়ো-খেবডো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে; 

কিম্বা গ. উচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা ঝরণা বুঝি হবে 

কিম্বা ঘ. পায়ে-চলা পথ 

চারটিই মর্তাজীবনের ছবি। প্রসঙ্গত, “ভুল-স্বর্গ'র প্রথম পরিচ্ছেদটির ঘটনাস্থান 
মৰ্তা। এই চিত্ৰশুলির শ্ৰত্যেকটিই একটি সাধারণ * Ces প্রথম তিনটি 
উপমানের দুটি করে অংশ : উপমেয় কাঠের চৌকো এবং ঝিনুকের উপমান 
হিসেবে আসা চিত্রশুলিকে সারণিতে সাজাই : 
[টা ছবি পাখির ঝাক 
GION ৰু গোরু চরছে 


উচুনিচু পাহাড় তার গা দিয়ে [ওটা] 
ঝরনা [বুঝি হবে] 

দ্বিতীয় উপমানটিতেই একমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে : চরছে। এ পৰ্যন্ত 
রচনাটিতে সমস্তই ছিল অতীত ক্রিয়াপদ--এটি ঘটমান বর্তমান । দুটি অংশের 
মধ্যে সংযোগ শব্দ “সেখানে প্রবাসীর জন্য করা প্রেসকপিতে সংযোজিত 
হচ্ছে। প্রথমে বাক্যটি ছিল : ‘এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মাঠ, মাঝে মাঝে গোরু চরছে'। 
পরে মাঝে মাঝে’ কেটে ‘সেখানে’ যোগ হচ্ছে। তৃতীয় উপমাটির দ্বিতীয় অং 
‘বুঝি হবে’ শব্দটি লক্ষণীয়। আগেই বলা হয়েছে এই উৎপ্রেক্ষাচতুষ্ষ এক 
সাধারণ “যেন'র অন্তর্গত । ‘যেন’ শব্দটি সন্দেহবাচক--পাহাড় প্রসঙ্গে সেটি 
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বদ / ৫ পা ৫ ভৰাল রা 
ত্র শুধু লোকটির যত্রকেই দ্যোতিত করে না, তার শখের বহুতর ব্যঞ্জনাকেও 
আভাসিক করে। শেষ উপমানটি অখণ্ড : 'পায়ে-চলা পথ।' প্রসঙ্গত, ‘'লিপিকা' 
গ্রন্থের প্রথম রচনাটির নাম পায়ে চলার পথ।' পাণ্ডুলিপিতে (ক্ৰমাঙ্ক 441. 
রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত "প্রবাসীজন্য' প্রতিলিপি) প্রথমে রচনাটির নাম ছিল 'পায়ে- 
চলা পথ'। পাশুলিপিতেই (ফোটো কপিতে কালির পার্থক্য বোঝা না গেলেও 
কালির গাঢ়তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়) “র' বিভক্তিটি যোগ হয়েছে শিরোনাম 
এবং প্রথম পংক্তিতে । পাগুলিপিতে এই জন্যে ‘পায়ে-চলার পথ' রয়েছে, পায়ে 
এবং চলার মাঝে হাইফেনটি গ্রন্থপাঠে সংগত কারণেই বজিতি। 

বাড়ির লোকের কাছে লোকটির লাঞ্ছনার কারণে ‘মাঝে মাঝে পণ করত 
পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।' সদর্থক-নএ৫খক 
বাকোর প্রতিস্থাপনার এই রীতিটি এরচনায় পুনরাবৃত্ত। 441 সংখ্যক পাণ্ডুলিপির 
প্রতিলিপিটিতে লোকটির লাঞ্ছনার পরিবর্তে ছিল “লজ্জা'। কেটে করা হয়েছে 
'লাঞ্কনা"। "লজ্জার চেয়ে 'লাঞ্ছনা'র শ্রসঙ্গটি অনেক বেশি উপযুক্ত--লজ্জা য় 
বিষয়টি লোকটির নিজের, কিন্ত ‘লাঞ্ছনায় কর্তা ‘বাড়ির লোক’। 





৫. 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটির ঘটনাস্থল স্বৰ্গ। সারা বছর ফাকি দিয়ে পরীক্ষায় 
‘খামকা’ পাস করে ফেল! ছেলের মতো দশা হল লোকাটির। পরিচ্ছেদের প্রথম 
বাক্যে লোকটি সম্পর্কে ব্যবহৃত 'এর' সর্বনামটি লক্ষণীয় । 

স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর হল তার, সমস্ত জীবন অকাজে যাওয়া সত্তেও। ‘কিন্তু 
নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না”। বাক্যটি গল্গকারের বিবৃতি, কিন্তু 
গল্পবিবরে নয়. নিত্যসত্যই এবাক্যে বিবৃত। ক্রিরাপদ তাই নিত্যবর্তমান। এই 
নিত্যসত্য বিবৃতির সমান্তরাল গল্গসংলপ্র যে বিবৃতি : '‘দূতগুলো মার্কা ভুল করে 
তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল" তাতে কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত। 
চিহ্নিত মানুষ, এবং বিভিন্ন শ্রেণির জন্য স্বতন্ত্র স্বর্গের কল্পনাটি অভিনব। 

কেজো লোকের স্বর্গের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে এইভাবে : ‘এই স্বর্গে আর সবই 
আছে, কেবল অবকাশ নেই।' বাক্যটিকে টিসি রা রা জলম 
শুরুতৃ। বাক্যটির সদর্থক-নঞ্রখ্ক বিন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ : অবক র আ 
আনো 2008 রা ক রা এ 
করে-অন্যদিকে ‘সবই’ শব্দের ‘ই’ এবং সংযোগ মূলক ‘কেবল’ সেই শ্রাচুর্যকেই 
উদ্ধ্যক্ত করে। অবকাশের অভাবটা যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অভাব নয়_ সেটাই বলা 
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CENTRAL LIBPARY 


শব্দের প্রয়োগ অভাবাকে লি বা ডা দাব্রেছি 

স্বর্গটিকে একবাকোর অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ কীট বর্ণনার 
দিকে। লোকটির শখ সম্পর্কিত বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই রীতিই অনুসরণ 
করেছিলেন তিনি । ছটি বাক্য নির্মিত এই স্বর্গবর্ণনায় ছটি সংলাপ রয়েছে ? 

পুরুষ : হাফ ছাড়বার সময় কোথা? 

সবাই : সময়ের মূলা আছে। 
কেউ বলে না : সময় অনুলা। 

সবাই : আর তো পারা যায় না। 

সেখানকার সংগীত : খেটে খেটে হয়রান হলুম। 

এই সংলাপগুলির মধ্যে চতর্থটি স্বর্গের লোকেরা বলে না। বলেন রচয়িতা 

ং। এবং স্বৰ্গে কেউ বলে না ‘সময় অনুল্য' এর মধ্যে দিয়ে রচয়িতার 
অভিপ্রায়ই বেরিয়ে আসে । তার আগের তিনটি সংলাপ নিছক বিবৃতি--পুরুষের 
উদ্ভৃতিতেই রবীন্দ্রনাথ থামছেন না-এই স্বর্গের মানুষের মনোভাবের 
অসংগতিকেও ফুটিয়ে তুলছেন তিনি। ফলে এই বিবৃতির মধ্যে রয়েছে দুটি 
ভাগ : 

‘আর তো পারা যায় না’ বলে সবাই আক্ষেপ করে / আর ভারি খুশি হয়। 

‘খেটে খেটে হয়রান হলুম এই নালিশটাই / সেখানকার সংগীত । 

‘আক্ষেপ’ এবং ‘খুশি’, নালিশ" এবং “সংগীত- এগুলির সমান্তরাল অসংগত 
অবস্থান তিনিই লক্ষ করেন, যিনি ‘সময় অমুল্য’ কেউ বলে না বলে নিজেই 
আক্ষেপ করেন। 

‘এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। 

লোকটির সম্পর্কে 'বেচারা” শব্দটি লেখকের পক্ষপাতকে আরেকবার স্পষ্ট 
করে। লোকটির অবস্থান বোঝাতে দুটি সমান্তরাল বাব্নখণ্ডের উপস্থাপনা 
রুপকথাকে স্মরণ করায়। দেখতে পাব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদের 
চারটি বাক্যের প্রত্যেকটির দুটি করে ভাগ। প্রথম এবং চতুর্থ বাকা দুটি যেমন 
সমগোত্রীয় 

১. এ বেচারা কোথাও ফাক পায় না / কোথাও খাপ খায় না। 

৪. কেবলই উঠে যেতে হয় / সরে যেতে হয়। 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্য দুটির গোত্রও তেমনই একজাতীয়। বাক্যদুটি 
প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশ অন্বিত হয়েছে একটা কার্যকারণসূত্রে : 

২. রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। 

৩. চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম করে বসতে চায়, শুনতে পায়, 
সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোতা হয়ে গেছে। 
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ত. 

তৃতীয় পরিচ্ছেদটি এ রচনার সবচেয়ে বড়ো অংশ । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও 
বটে । একটি নতুন চরিত্র পাওয়া গেল এই অংশে : ‘ভারি এক বাস্ত মেয়ে।' 
স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল আনতে যায় মেয়েটি । তার ব্যস্ততার বিশেষণ 
হিসেবে ভারি শব্দটি যেন এক ছদ্নগুরুত্বের ভাব জাগিয়ে তোলে । তার সম্পর্কে 
দুটি বর্ণনা খুব শুরুত্রপূর্ণ। প্রথমটি তার চলা প্রসঙ্গে একটি উৎপ্রেক্ষা : যেন 
সেতারের দ্রুত গতের মতো ।' খেটে খেটে হয়রান হবার নালিশটাই যে স্বর্গের 
সংগীত, সে স্বর্গের মেয়ের বর্ণনার সুত্রে সেতারের গত--একটা বিরোধের 
পূর্বাভাস জাগিয়ে তোলে । সেই পূর্বাভাস স্পষ্টতর হয় তার চুলের বর্ণনার সুত্রে 
একটি অনবদ্য সমাসোক্তির মধ্যে দিয়ে । তাড়াতাড়ি করে মেয়েটি এলো-খোপা 
বেঁধে নিলেও ‘দু-চারটে দুরস্ত অলক কপালের উপর ঝুকে পড়ে তার চোখের 
কালো তারা দেখবে বলে উকি মারছে । কেজো লোকের স্বর্গে এই দুরম্ত অলক 
দু-চারটে কি এমন কাজই করছে না, যার কোনো মানে নেই? 

মেয়েটি চলার পথের পাশে বেকার দাড়িয়ে থাকে- চঞ্চল ঝর্ণার ধারে 
তমাল গাছটির মতো স্থির । লোকটি, তার মর্তাজীবনে, যখন কোনোই কাজ 
করত না, কেবল তার শখ নিয়েই থাকত, তখন তার ঝিনুক সাজানোর সূত্রে 
ঝরনার উপমান এসেছিল কিছুটা সংশয়মিশ্রিত ভাবে : উচুনিচু পাহাড়, তার গা 
দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্ণা হবে'। মেয়েটির উপমান হিসেবে ঝরনা তাই বিশেষ 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হয়ে ওঠে । লোকটির উপমান তমাল গাছের মধ্যে দিয়ে কি একটি 
বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ জেগে ওঠে না, যার মূল দ্যোতনা প্ৰেম? 
বোধ জাগিয়ে তোলে না। বরং লোকটির প্রতি মেয়েটির মনোভাব চিত্রা'র 
‘আবেদন’ কবিতার কথাই মনে করিয়ে দেয় : ‘জানলা দিয়ে ভিক্ষুককে দেখে 
রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, একে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।’ 

এই পরিচ্ছেদে মেয়েটির সঙ্গে লোকটির দুবার সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। 
প্রথম সাক্ষাৎকারটি মেয়েটির দয়া দিয়েই সূচিত হয়েছে-জানতে চেয়েছে 
লোকটির কোনো কাজ আছে কিনা, বা তার হাত থেকে সে কোনো কাজ চায় 
কিনা । লোকটির প্রথম জবাবটি গুরুত্বপূর্ণ : কাজ করব তার সময় নেই”। স্বর্গের 
পুরুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি আমরা আগে দেখেছি : হাফ ছাড়বার সময় 
কোথা? 

মেয়েটির হাত থেকে লোকটি কাজ নিতে চায় বটে-কিন্তু মেয়েটি যে অর্থে 
বলেছিল, ঠিক সে অর্থে নয়। বেকার লোকটি তার হাতের একটি ঘড়া চায় চিত্ৰ 
করবার জন্য। মেয়েটি লোকটির কথায় বিরক্ত হয়-বলে “আমার সময় নেই, 
আমি চললুম”। সময়ের অভাবের আরেকটি মাত্রা । 
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তৰ 
৫ শাক 
সা 


শেষ পৰ্যন্ত মেয়েটি হার মানে । হার মানার কারণটি বোঝাতে আসছে একটি 
ঘিরে বেকার আকল ‘কত রঙের পাক, কত রঙের ফের । শব্দচয়নে, সমান্তরাল 

মেয়েটি ঘড়াটি দেখল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে । ভুরু বীকিয়ে’ জানতে চাইল এর 
মানে। আগে এসেছে মেয়েটির কালো চোখের তারার প্রসঙ্গ । বলার অপেক্ষা 
রাখে না, মেয়েটির চোখ সব সময় কেজো লোকের স্বর্গের ভাষায় কথা বলে 
না। বেকার লোকটি জানাল ‘এর কোনো মানে নেই |" 

একটি বাক্য--সম্পূৰ্ণ অনুচ্ছেদ-“ভুল স্বর্গ'-র পুনরাবৃত্ত ধরনটি পাওয়া গেল 
মেয়েটি প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু আকা ঘড়াটির কোনো মানে নেই জেনেও 
মেয়েটি বিনাবাক্যব্যয়ে সেটি নিয়ে বাড়ি গেল। 
যে বাক্যে, সেটির মূল ক্রিয়াপাদটি ‘দেখা’। তিনবাক্যের অনুচ্ছেদের প্রথম 
বাক্যটিতে ক্রিয়ার কাল অনুক্ত-অনুমান করা যায়, গোধূলি এবং সায়ংকাল-কাজ 
থেকে ফিরে রাত্রের আগে পর্যস্ত। তখন সবার চোখের আড়ালে’ নানা আলোতে 
ঘনীভূত হল--সঙ্গে যুক্ত হল চাপা এক উত্তেজনা এবং নিবিষ্ট একাগ্রতা । জটিল 
এই বাক্যটিতভে রয়ে অনেকগুলি বাক্যখণ্ড বা ০920.56 : রাত্রে / থেকে-থেকে / 
বিছানা ছেড়ে উঠে / দীপ জ্বেলে / চুপ করে বসে / সেই চিত্রটা দেখতে 
লাগল’। ক্ৰমাগত অসমাপিকা এবং শেষপর্যন্ত চলমান অতীত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ 
মেয়েটির দেখাটিকে, এবং সেই সূত্রে তার বিস্ময়কে নিবিড় করে তোলে । তৃতীয় 
বাক্যে তার বিস্ময়ের কারণটি ব্যক্ত হয় : "তার বয়সে এই সে প্রথম এমন-কিছু 
দেখছে যার কোনো মানে নেই ৷’ ক্রিয়ার কাল : ঘটমান বর্তমান ৷ 
ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে ভাবছে--যা 
ভাবছে তার কোনো মানে নেই ।’ 

এই পরিবর্তন মেয়েটির সঙ্গে লোকটির দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটিকে দিয়েছে 
নতুন মাত্রা। এবার লোকটি মেয়েটির কাছে নতুন কাজ চেয়েছে : ‘যদি রাজি 
হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বীধবার দড়ি তৈরি করে দেব।” 
আগের সাক্ষাৎকারের মতো এবার আর মেয়েটি বিরক্ত হয় না। “সময় নেই; 
বলে চলে যায় না। সংলাপ আরো এগোয়। মেয়েটি জানতে চায় “কী হবে?’ 
লোকটি জবাব দেয় “কিছুই হবে না'। 
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তৈরি হল দডি--"নানা রঙের নানা-কাজ-করা'। ‘কাজ-করা' শব্দটি "ভুল 
স্বর্গ-র সামগ্রিক প্রেক্ষিতে শুরুত্বপূর্ণ। যে মেরেটি '"তাড়াতাড়ি'’ "এলোখোঁ পা’ 
বেঁধে নিত, তার আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাধতে অনেক সময় লাগে। ‘আয়না 
হাতে --বৰ্ণনার এই অনুপুত্থটি লক্ষণীয় । তাড়াতাড়ি বাধা এলোখোপার মধো ছিল 
শৃঙ্গারে অমনোযোগী নিললিপ্ততা। এবারে শৃঙ্গারে পড়ে থাকা এবং বেলা বয়ে 
যাওয়া ৷ শুঙ্গারে মনোযোগ এবং কাজে মনোযোগ--বিষয় দুটি ব্যস্তানুপাতিক। 
ঘড়াটি পাবার পরে মেয়েটির পায়ের ব্যস্ততায় যে বাধা পড়ার বর্ণনা ছিল. তার 
মধ্যে দুটি ‘যেন’ সংশয়ের একটা ভাবকে উদ্যত রেখেছিল । দড়ি দিয়ে বেণী 
বাধবার প্রসঙ্গে সেই সংশয় অন্তহিত। 

'ভুলস্বর্গ-র পাগুলিপিতে বর্জিত একটি অংশের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক 
‘এদিকে বেকার লোকটির কাজ বেড়ে গেল। আরো একটি মেয়ে এল, তারপর 
আরো একটি । তারা ওর কাছে আপনি ঘড়া রেখে গেল, তারা নিজের চরকায় 
সৃতো এনে ওর কোলে ফেলে দিল। অধ্যাপক ঘোষ জানাচ্ছেন : “একাধিক 
মেয়ের প্রসঙ্গ শেষ পৰ্যন্ত বর্জিত হওয়ায় শিল্পীর জীবনে প্রথমতমাই হয়েছে 
একতমা ৷’ (পৃ. ৩৪৭) তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বর্জনের ফলে চরিত্রসংখ্যা দুই-য়েই 
আবদ্ধ থেকেছে। প্রাথমিক ভিক্ষুক রাজকন্যার ব্যবধান ঘুচে সমকক্ষতার আবহই 
এ পরিচ্ছেদে শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। 


৭. 

"ভুল স্বর চতুর্থ তথা শেষ পরিচ্ছেদটি সংক্ষিপ্ত। পাণ্ডুলিপির বর্জনের পরে 
কাহিনি তৃতীয় পরিচ্ছেদে শুধু লোকটি ও মেয়েটির মধ্যেই থেমেছিল। এ অংশে 
এল স্বর্গের পর্ণ তর প্রেক্ষিত। কেজো স্বর্গে ‘দেখতে দেখতে’ ‘বড়ো বড়ো” ফাক 
পড়তে লাগল । ‘কান্নায় আর গানে সেই ফাক ভরে উঠল"। 441 ক্ৰমাঙ্কের 
পাণ্ডুলিপিতে ‘সেই’ শব্দটি তোলা পাঠ। “কান্নাএবং বলা বাহুল্য, “অকারণ 
অশ্রসলিল" নিশ্চিতভাবেই রোম্যান্টিকতার ইঙ্গিতবাহী। স্বর্গের সংগীত : “খেটে 
খেটে হয়রান হলুম" নামক নালিশ। তার বিশ্রতীপে গানের উল্লেখটি বিশেষ 
ব্যপ্তনাবহ । 

স্বৰ্গীয় প্ৰবীণেরা এই অভূতপূর্ব ঘটনায় চিন্তিত হয়ে সভা ডাকল। স্বর্গের দূত 
স্বীকার করল তার অপরাধ। ‘ভুল’ শব্দটির পুনরাবৃত্তি এই সূত্রে লক্ষণীয় : ‘আমি 
ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।' 

‘ভুল লোকটিকে ডাকা হল এবং তার রঙিন পাগড়ি এবং কোমরবন্ধের 
বাহার দেখেই সকলে বুঝল “বিষম ভুল হয়েছে'। লোকটির শখের খবর আমরা 
ইতিপূর্বে জেনেছি_তাতে নিজেকে অলংকৃত করবার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। 
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মেয়েটির শ্রঙ্গারের যে বিবরণ আগের পরিচ্ছেদে ছিল, এখানে তার সমান্তরাল 
নিদৰ্শন বৃত্তটিকে পূর্ণ করে। 

সভাপতি লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার নিদেশ দিলে ‘সে তার রডের 
হাফ ছাড়তে পারে না-আমরা দেখেছি। 

লোকটির সঙ্গে “মেয়েটি এসে বললে, ‘আমিও যাব?) অধ্যাপক ঘোষ 
জানাচ্ছেন, পাগুলিপিতে মেয়ের দল শিল্পীর সঙ্গে বাবার কথা বলেছে । একদল 
ছেলেও ছিল--তারা কোদাল কুড়ল কাটারি সভার মাঝখানে ফেলে বললে 
“আমরাও চল্লম'।' তিনি মন্তব্য করছেন : ‘স্বৰ্গ হইতে বিদায় নেওয়ার সময় শুধু 
সেই একটি মেয়েই যে শিল্পীর সঙ্গ নিল- এরই মধ্যে ছোটগল্পের একৈকমুখিতা 
রক্ষা পেয়েছে। 
জনে জনে সংক্রমিত হয়েছে, “ভুল স্বর্গ-র পাণ্ডুলিপি পাঠ যেন তারই শ্রতিরূপ। 
কিন্তু মানে-বিহীন কাজে আসক্তি কি সকলেরই থাকে? পৃথিবীর অধিকাংশ 
মানুষই তো কেজো, কজন আর বেকারের মতো কাজ-বিরাগী£ তাই বহুর 
কল্পনা একে রুপান্তরিত হওয়ায় গল্পের একৈকমুখিতাই যেমন নিশ্চিত হয়, 
কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা তেমনই বেড়েছে। 

মেয়েটি যখন লোকটির সঙ্গে যেতে চাইল, প্রবাণ সভাপতি “কেমন 
অন্যমনস্ক’ হয়ে গেল । ‘এই সে প্রথম দেখলে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো 
মানে নেই+। ঘড়াটি দেখে মেয়েটির অভিব্যক্তি এবং প্রবীণ সভাপতির অভিব্যক্তি 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় একই ভাষায় । কেবল মেয়েটির ক্ষেত্রে ছিল “তার বয়সের 
উল্লেখ । ‘প্ৰবীণ’ শব্দটির কারণে এখানে সে প্রসঙ্গটি বাহুল্য । 

লক্ষ করা যেতে পারে, এ কাহিনিতে অন্যমনস্কতার সংক্রমণ কীভাবে হচ্ছে। 
পরিচ্ছেদে ঘড়াটি দেখবার পরে মেয়েটির 'পা দুটি যেন চলতে চলতে আন্মনা 
হয়ে ভাবছে--'। শেষ পরিচ্ছেদে সভাপতির অন্যমনস্কতা-স্মরণ করিয়ে দেয় এ 
কেন?’ 


৮. 

‘ভুল স্বর্গ শিল্পরূপের দিক থেকে ‘লিপিকা'র অনেক রচনার মতোই উতরে 
গেছে--এমন অভিমত মোটের ওপর স্বীকার করে নিলেও একটা বিষয় রয়ে 
যায়। ‘সোনার তরী'র যুগে কবিতার অন্তর্গত ছোটগল্প বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের বহু 
ডদ্ধৃত সংজ্ঞাটি কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে। ছোটোগল্প 
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প্রসঙ্গে সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি মন্তব্য করেছিলেন--‘নাহি তত্ব, নাহি উপদেশ । 
ছোটগল্লে তত্ব থাকে--সাহিতোের ইতিহাসে এটি প্রমাণিত সত্য। কিন্ত ‘ভুল স্বর্গ 
রচনাটিতে ততটাই উপজীবা। গল্পটির ব্যঞ্জনা গল্পবিষয়কে ছাড়িয়ে যায়-ফলত, 
কবিতার আদলটি অস্বীকার করা যায় না। আমর! ভুলে যাইনি, যে ছোটোগল্পও 
মূলত ব্যঞ্জনানির্ভর- তবু, রবীন্দ্রনাথের অজস্র গল্প-কবিতার মধ্যেই “ভুল স্বৰ্গ র 
স্থান, বিশুদ্ধ ছোটোগল্গ এটি নয়। 


(রবীন্দ্রছোটগল্পের শিল্পরুপঃ তপোব্রত ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ সহস্ৰান্দের 
গ্ৰন্থটি থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ‘লিপিকা'র শেষতম বিশ্বভারতী 
সংস্করণ থেকে লেখার যাবতীয় উদ্ধৃতি ।) 
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২০০৩ সালের ১১ এপ্রিল খবরের কাগজ খুলে আমরা এক অনিশ্চিত 
ইতিহাসের মুখোমুখি হচ্ছি : 

"After bberation, wait for luw 

[85১0] asks the dav after : who will all Saddam s Vacuum: 


(Ihe Telegraph 1] Apnl 2003) 


“৬ থেকে ৯ মাস ইরাক প্রত্যক্ষ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে” 
(আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ এপ্রিল) 

৭০ বছর আগে আমরা যদি পিছিয়ে যাই দেখি রবীন্দ্রনাথ চলেছেন পারস্য 
ভ্ৰমণে ১১ই এগ্রিলে-“১১ এপ্রিল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরোবার বয়স গেছে 
এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমনসময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ 
এল।” (পারস্যে, পৃ. ১) ৭০ বছরের বৃদ্ধ কবি শরীরের ক্রান্তিকে অগ্রাহ্য করেই 
মন্্রণে সাড়া দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন। 

তার এই যাত্ৰা ছিল আকাশপথে, ওলন্দাজদের বায়ুযানে দমদম থেকে যাত্রা 
করে এলাহাবাদ হয়ে যোধপুরে এয়ারপোর্ট হোটেলে রাত কাটিয়ে ১২ এপ্রিল 
ভোররাতে আবার প্লেনে উঠে মধ্যাহে করাচি পৌছালেন। সেখানে আধঘন্টা 
বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু। “এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারসো্যে প্রবেশ ।” অল্প 
সময়ের মধ্যে জাস্কে নামে ছোটো একটি গ্রামে আকাশ যাত্রীদের পান্থশালায় 
বিশ্রামের অবকাশ। পরদিন ১৩ এপ্রিল সাড়ে আটটার সময় বুশেয়ার পৌঁছালেন। 
বুশেয়ারের গভর্ণরের আতিথ্যে কবি মুগ্ধ। এই বৃদ্ধ বয়সে পীড়িত শরীরে 
কবি কেন এই দূরযাত্ৰার কষ্ট স্বীকার করলেন? পারস্যে তাকে একজন এ প্রশ্ন 
করেছিলেন। কবির উত্তর ছিল “পারসো যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই 
ঢল লা ৰল মল মা দে নাদ লম দল দন 
সমাজচেতনার মধ্য দিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে ও সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতাকে রঃ: 
করে চলেছে তারই সন্ধান ছিল কবির। পারস্য শুনলেন তখনকার রাজার 
আমলে পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু ওখানে থাকতে 
থাকতেই ইরাক থেকে কবি যে বার্তা পেলেন তা তার সেই 
বিশ্বাসে আঘাত হানল। 

বাগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজের খ্ৰীষ্টান ধর্মযাজক কবিকে খবর দিলেন 
যে সেখানে এক শেখদের গ্রামে তারা প্রতিদিন বোমাবৰ্ষণ করছেন। কবি 
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লিখছেন "সেখানে আবাল মরছে তার! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
উদ্ধালোক থেকে মার খাচ্ছে এই সাভ্ৰাজানীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট 
করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ ।" (পারসো, পর. ৭৫৪) 

বাগদাদের সেই ব্রিটিশ বায়ু। ধর্মযাজক যখন কবির কাছে বাণী 
চাইলেন তখন কবির বেদলার্ত টপ ফুটে উঠল এক মহৎ সত্য--" 601) 
the beginning of our (15155 man has 1007581281260 the seat of 
divinity in the upper wr from which comes light and blows 
the breuth of life for all creatures on the earth.” 
(ৰ শতবৰ্ষ সং ১০ম খণ্ড, পারস্যে পৃ: ৭৫৪)--এই ধুলির 
পৃথিবীতে মানুষ বাসা বেধেছে, জীবনের বিচিত্ৰ ভূমিকায় অভিনয় করেছে, কিনু 
বারবার তার দৃষ্টি প্রসারিত করেছে সেই উৰ্দ্ধাকাশের দিকে..." ৮৮5২1111715 
for a call of perfection from the boundless গস of purity 
surrounding him in a translucent atmosphere (এ পৃ: ৭৫৫) 
কিন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের সেই কালজয়ী আকাঙ্কা বারেবারেই লাঞ্ছিত 
হয়েছে দস্যুর বর্বরতায়। তখন কি ঘটতে পারে তারও সতর্ক উচ্চারণ ছিল কবির 
সেই বাণীতে "If i॥৷ an evil moment man's 02056] history should 
spread its black wings to invacdle that realm of divine dreams 
with its cannibalistic greed and fratriciclal ferocity then God's 


curse will certunlv descend upon us for that hideous 
desecration and the last curtain will be rung down upon the 


world of Mian for whom God feels ashamed." (এ. ৭৫৫) 

কবির এই বাণী বাগদাদে সেই ব্রিটিশদের মনে নিশ্চয়ই তেমন কোনো 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি--কে না জানে চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইরাকের 
উপর হানাদারদের আক্ৰমণ চলেইছে। বস্তুত ইরাকের ধ্বংসের কথা ইতিহাস 
বারবার বলেছে। ১২৫৮ সালে তৈমুরের বাহিনী টাইগ্রিসের তীরে খলিফা 
সাম্রাজ্যের দিনগুলিতে বাগদাদের জীবন ছিল অশান্ত, অস্থির। তারপর এল 
পশ্চিমী উপনিবেশিকদের সাম্ৰাজ্যবাদী নীতির ফলে দুঃখ ও যন্ত্রণা । ইরাক 
আধুনিক হল কিন্তু শান্তি পেল না-একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার রেষারষি 
অন্যদিকে পৃথিবীর 581১০77১০০/-য়ের ইরাকের তৈলসম্তারের প্রতি প্রলুব্ধ 
দৃষ্টির তাড়না। 

টি আমলেও দু-দুবার যুদ্ধের মুখে পড়ল বাগদাদ-_১৯৯১তে, 
পারস্যউপসাগরীয় যুদ্ধে, আর এই সাম্প্রতিক আমেরিকান ও ব্রিটিশ জোটশক্তির 
আক্রমণে যা ২০০৩ সালের মার্চের শেষে শুরু হয়ে গড়িয়ে চলেছে এপ্রিলের 
মাঝ বরাবর । বিশ্বন্যায়নীতি লঙ্ঘনের কী অসীম ধিক্কারজনক স্পর্ধা। একটা 
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121 ==) করা হল, একটা এতিহাসিক দেশকে 
বর্বরোচিত উপায়ে আবার ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হল। এর বাইরে সব 
কৈফিয়তই বিশুদ্ধ ভন্ডামি । লবজ্তাগরণের প্রভাবে আরবদলিয়ার দেশ গুলিতে 
কিভাবে আত্মশক্তির উত্থান হচ্ছে সেটা দেখাই ছিল কবির পারসা যাত্রার একটা 
প্ৰধান উদ্দেশ্য। সেই আত্মশন্তি আজ পরাভূত একদিকে বর্বর লোভী 
কের হাতে অন্যদিকে সাম্ৰাজাবাদীর বিবাক্ত ফলার ছোনলে। 

আমরা ফিরে যাই ১৯৩২য়ের এপ্ৰিলে। ২৯ এপ্রিল কবি ইসফাহান থেকে যাত্রা 
করলেন তেহেরানের দিকে--বেলা পাঁচটায় (পৌঁছলেন (সেখালে। নানান রকম 
এসেছেন। কবি লিখছেল "আজ অপরাহের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন বসে আছি 
ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন । ₹"জা বলে পাঠিয়েছেন 
তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করেন। আমি তাদের জানালেম ভারতবর্ষে 
ফেরবার পথে বাগদাদে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।” পোরস্যে পৃ: ৭৮৬) 

৬ ও ৭ মে কবি তেহেরানে ছিলেন-সেখান থেকে মোটরে হামাদান, 
বেহিস্তন, কাস্রিশিরিন হয়ে কানিকিন-এ ট্রেনে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। 
সেখানে অনেকে বাগদাদ থেকে এসেছিলেন কবিকে অভ্যৰ্থনা করতে--তার মধ্য 
ইরাকের সবচেয়ে ডাটা আদিতে কাহ আটে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। 
বাগদাদে পোঁছেও অভ্যৰ্থনার অন্ত নেই। 

শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কবি দেখলেন “বাগদাদের রাস্তা কতকটা 
আমাদেরই দেশের দোকান বাজারওয়ালা পথের মত। চা খাবার এবং 
থাকার বিশেষ প্ররোজন। 

২০০৩য়ের এপ্রিলে যে টাইগ্রিস নদীর নাম ইরাক আক্রমণের বিবরণে 
বারবার সংবাদের শিরোনামে আসছে সেই নদীর ধারেই একটা হোটেলে কবির 
থাকার জায়গা হয়েছিল। তিনি বর্ণনা দিয়েছেন-“আমাদের ঘরের সামনে মস্ত 
ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত, ওপারে 
ঘন গাছের সার, খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডান দিকে নদীর 
উপরদিয়ে ব্রিজ চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য পারাপারের জন্যে গত 
পৃ: ৭৯৭) কবি কি সেদিন আজকের ছবিটি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে সেহ 
টাইশ্রীসের উপর দিয়ে কত অত্যাধুনিক সৈন্যবাহিনী পার হবে বাগদাদের 

কবি বাগদাদে ্যুজিয়ম দেখতে গিয়েছেন সেখানে রয়েছে পাঁচ ছয় হাজার 
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বছর আগের সব সামগ্রী-মাটি খুঁড়ে তোলা--প্রাচীন কিন্তু “সুকুমার ও সুনিপুণ'-- 
উন্নত এক সভ্যতার নিদর্শন | 

অপরাহে, তরফ থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন--এক 
বাগানে গাছের ছায়ায় । বন্বেতে এখন যে ভয়াবহ হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা বেধেছিল 
যেন এর সমাধানে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

এরপর রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন নদীর ওপারে রাজার একটি 
বাগান বাড়িতে) সেই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সবুজ বাক্যালাপের মধ্যে 
কবি সেই ছবি মনে আনতে চাইলেন “যেদিন এই রাজা পথশুন্য মরুভূমির মধ্যে 
বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জার্মানি 
ও তুরস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। 
সৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব ..িস্ত আজ বসেছি চায়ের টেবিলে 
এই নূতন ইতিহাস সৃষ্টিকর্তার পাশে সহজভাবে... 

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজার বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েও 
তার সবুজ অনাড স্বর আতিথ্য কবিকে মুগ্ধ করে। 

নেপাল মজুমদার তার “ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং 
রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অবশ্য লিখছেন “বলা বাহুল্য, রাজা ফয়জল ও 
আধুনিক ইরাকের ইতিহাস সম্পর্কে কবি সঠিক ও সত্য খবর পান নাই এবং 
সেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেপথ্য ভূমিকাটিও তিনি সঠিক অনুধাবন করিতে 
পারেন নাই।” মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস্-এর নির্দেশে প্যালেস্টাইন ও 
ইরাকের উপর ইংরাজদের ... “ম্যান্ডেটরী” প্রভুত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু 
মান ডা দাম আমমসমামজো পারনি নিনাদা সরানোর এ টার গাৱা 
করে। তখন ইংরাজরা হেজাজের রাজা হুসেনের পুত্রকে ইরাকের সিংহাসনে 
বসিয়ে দেন। বস্তুতঃ ফয়জল ছিলেন ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র । 

ইরাকে ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যনীতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে জওহরলাল নেহরুর 
লেখায়। ১৯৩০য়ে সন্ধি অনুযায়ী ইরাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিয়েও 
এমন কতকগুলি ব্যতিক্রম ও রক্ষাকবচ রাখা হয়েছিল যে সে দেশ পরিণত হল 
“একটি ঘোমটা ঢাকা রক্ষণশীল রা্টে”। বাইরের দিকের অঞ্চলগুলিতে 
বিশেষতঃ কুর্দদের এলাকায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। ব্রিটিশ 
সে বিদ্রোহ দমন করে বোমা ফেলে, গ্রামের পর গ্রাম আস্ত উড়িয়ে দিয়ে। 
বিশেষ করে যখন ১৯৩০য়ে ইরাককে লীগ অব নেশানস-এর সভ্য করার কথা 
ওঠে তখন এই দমন নীতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।১ 








ঞ শি 














১ নেপাল মজমদার- ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ পৃ: ২৯৭ 
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এইসব (বোমাবৰ্ষাণের কথাই কবি জেনেছিলেন (সেই ব্রিটিশ শপাদ্ৰার কাছ 
থেকে, উদ্বিগ্ন কবি লিখলেন, “পাশ্চাত্যের হননবিদ্যা মারা জালনন না তাদের 
আসছে।' (পারলো পৃ. ৭৫৪) 

আজকের ইরাক হয়তো সামরিক শক্তিতে ১৯৩০ সনের মত দুর্বল লয়, 
সা রা রন সা রানি নাক রাডার 
জেদেরই স্বার্থে। তবে আমরা তো ইরাকের ক্ষমতাসীন লোকদের কথা ভাবছি 
না, আমরা ভাবছি £সদেশের অগণিত সাধারণ নিরীহ মানুষের কথা-যারা অতীত 
কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হচ্ছে ধনেপ্রাণে, দেখছি ইরাক বারবার 
ধংসম্ভপে পরিণত হচ্ছে। তাই ও দেশের শিশুনারী বৃদ্ধ তথা সাধারণ মানুষের 
নামে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ মানবতার দাবীতে পথে নেমেছেল। 

৩১ মে কবি বাগদাদ থেকে করাচীর পথে যাত্রা করেন। বিদায় নেওয়ার 
আগে একদিন এক বেদুয়িন দলপতির আমন্ত্রণে মরুভূমির মধ্য তাদের তাবুতে 
যান। আহারের পর তাবুর বাইরে এসে দেখলেন যুদ্ধের নাচ। “লাঠি. ছুরি, 
বন্দুক, তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে, চিৎকার করতে করতে, 
চত্রশকারে ঘুরতে ঘুরতে তাদের মাতুনি, ও দিকে অন্ঞপরের দ্বার থেকে মেয়ের! 
দিচ্ছে তাদের উৎসাহ ৷” পোরস্যে, পৃ. ৮০১) 

ভাবতে অবাক লাগে শান্তিকামী যুদ্ধবিরোধী কবিকে বাগদাদে যে যুদ্ধের নাচ 
দেখে পারস্য যাত্রা শেষ করতে হয়েছিল সেটা ছিল একধরনের আমোদ--২০০৩ 
সালের এপ্রিলে ইরাক এক বাস্তব ভয়াবহ যুদ্ধের মধো জড়িয়ে পড়েছে। 
সেদিনের কবি আজকের ইরাককে দেখলে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেও লজ্জায় মুখ 
ঢাকতেন মানবাত্মার অপমানে । 

২১ দিনের যুদ্ধের পর রাজধানী বাগদাদে প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূৰ্ণ ভেঙ্গে 
পড়েছে। নৈরাজোর আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ইরাক জুড়ে...সকলের 
মনেই জাগছে একটি অনিবাৰ্য প্রশ্র-কারা নেবে নূতন ইরাক গড়ার দায়িত্ব; 
তথাকথিত মার্কিন মুক্তিবাহিনী, না ইরাকেরই মানুষ £ ইরাকের সাধারণ জনগণ 
কি “আত্মশক্তি তে জাগবে না? 

আজ কবি জীবিত থাকলে কি আরও একটি “সভ্যতার সংকট ' লিখতেন? 





(উদ্ধৃতিগুলির প্ৃষ্ঠাসংখ্যা ' 
গৃহীত ।) 





= রবীন্দ্র ব্ৰচনাবলির ১০ম খণ্ড থেকে 
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কবি রবান্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা বিপুল। অথচ সেবিষয়ে আগ্রহী পাঠক: 
বেশি নয়। তার কারণ রসের আয়োজনে আমরা যতটা উৎসাহী, শক্তির 
আয়োজন আমাদের ততটাই না-পসন্দ | 

তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিয়ে মীনাক্ষী সিংহের দুটি বই আমাদের দপ্তরে 
যখন এল তখন স্বাভাবিকভাবেই বহদুটি আমাদের ওঁৎসুক্য জাগিয়েছে। “রবীন্দ্র 
প্রবন্ধের রূপরেখা য় লেখিকা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলিকে ছয়টি সময়সীমার ভাগ 
চরে নিয়েছেন গোড়াতেই। ১৮৭৬ থেকে ১৯৪১ পর্বস্ত লিখিত কবির প্রবন্ধের 
কথা ‘যেমন ভাগে ভাগে বলেছেন, তেমনি উল্লেখ করেছেন ১৯৪১-এর পরে 
প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির কথাও । এই সমস্ত আলোচনাই সনিষ্ঠ শ্রমে এবং প্রেমে 
লিখেছেন লেখিকা । সংগ্রহ করেছেন সমস্ত তথা, সংকলন করেছেন বিভিন্ন 
আলোচকের মন্ডবা। প্রবন্ধের বিষয়, ভাবা, ভঙ্গি, কিছুই বাদ (দেননি তিনি। 
প্ৰবন্ধওলির ভাষা, ব্যাকরণ, অলংকারকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এজন্য কবির 
পত্রাবলীর সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। লেখার মধ্যে বাকারচনাতে কবির গানের 
পডক্তি ব্যবহার করেই তিনি বুঝিয়েছেন অনেক কিছু । সেইসঙ্গে কবির প্রবন্ধে 
যুক্তির অভিখাত কম, একথাও স্লতে তিনি দ্বিধা করেন নি। 

'রবীন্দ্রভাবনা এবং অন্যান্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কবির পুর্বসূরি ও 
মিরর প্ৰয়োগ, রোমান্টিকতার কবিভাষ্য, সাংকেতিক নাটকের পরিচয়, কিংবা 
রবীন্দ্ররচনায় জীবনের ক্ষণিক মূল্যবান মুহূর্তের ঝলসে ওঠাগুলো লেখিকা স্পট, 
করে দেখিয়েছেন। তার পদচারণা ব্যাপক, ব্যাপ্তিও অনেক। 

‘অন্যান্য’ অংশটিও বহুবিধ। আমরা তার পুর্ণ আলোচনায় যাচ্ছিনা, তবে 
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের মত এটিও অভিনব । বইদুটি সকলে পড়বেন, এই আশা করাই 


যায়। 
রবীন্দ্র প্রবন্ধের রূপরেখা-সীনাক্ষী সিংহ- পুস্তক বিপণি ৪০.০০ 
রবীন্দ্রভাবনা ও অন্যান্য-মীনাক্ষী সিংহ- পুস্তক বিপণি ৪০.০০ 











অনেকেরই জানা আছে যে বর্তমান আলোচক আজ প্রায় তিন দশক যাবত 
রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রৰভ।ৰনাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধরার চেষ্টা করে 
চলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই সংক্ৰাত্ড কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তা দখার 
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জনা কৌতহল থাকে। সম্প্রতি এই বিষয়ের এক নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । 
অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষের 'রূপের সঞ্চিত অভিমান : রব 
গন্ধটিতে মোট এগারোটি অধ্যায়ের মধা দিয়ে রবীন্দ্র | 
চলচ্চিত্ৰীয় ভাবনা কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। 
১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির একটি অংশ "মনটা আছে ক্যামেরার 
চোখ লিয়ে। ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ নিচ্ছে অন্তরে...” গোটা গ্রন্থের 
লেখকের বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দিয়েছে । এখানে রবীন্দ্রনাথ তার 
মনের কথা বলেছেন। ক্যামেরা দিয়ে দেখে চোখ । চোখের পিছনে আছে মন। 
তবে, কিভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিতো ক্যামেরার চোখ কাজ করছে তা দেখার 
বিষয় আর বাই হোক চলচ্চিত্র হতে পারে না। ক্যামেরা দিয়ে দেখলে নতুন 
স্পেস-এ দেখ। হয়, বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়, হয়তো বা স্পস্ট করে দেখাও যায়। 
কিস্তু সেটাই চলচ্চিত্রের মূল ধর্ম নয়, এটা ক্যামেরার ধর্ম । 

তাছাড়া উল্লেখিত চিঠির অন্তত বত্রিশ বছর পরে, আরও একটি চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “চলতে চলতে চার দিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া একন 
আমার দ্বারা আর সহজ হয় না। অথচ একসময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন 
ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলো-ছায়ার দিকে মেলে দেওয়া । 
সেই-সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝি-বা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা 
বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোপ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে । এখন হয়তো 
দেখি কম শুনি বেশি |...” এখন কেউ যদি এই চিঠির ভিত্তিতে রবীন্দ্র সাহিত্যে 
ধরা- পড়বে না। 

আসলে সাহিত্যকারের ভাবনা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে চলচ্চিত্ৰীয় উপাদান 
পরতে পরতে মিশে থাকে সেটা সাহিতারীতি মেনে । আমরা যদি তার মধ্যে 
চলচ্চিত্রের উপাদান খুঁজতে যাই তাহলে ভুল করব। রবীন্দ্রনাথের মতো 
বহুমাত্রিক শিল্পীর লেখায় ছত্ৰে ছত্ৰে ছড়ানো রয়েছে এই ধরনের মণি-মুক্তা। 
চলচ্চিত্র মাধ্যম হিসেবে জন্মলাভের পর রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এর স্বরূপকে 
সঠিকভাবে বুঝলেন--সেটাই রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রভাবনার মূল প্রতিপাদা হওয়া 
উচিত। 

লেখককে ধন্যবাদ পূর্বসূরী কয়েকজন লেখকের তথ্যগত ভুল-ক্রটিকে ধরিয়ে 
দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি নিজে সেক্ষেত্রে ঠিক তথ্যকে প্ৰতিষ্ঠা করেন নি। 
অনেক সময়ে দেখা গেছে তার বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পূর্বসূরী লেখকদের 
অজ্ঞানতা বা ‘না জানা'-কে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এঁদের কারও বিষয় 
রবীন্দ্রসাহিত্য ছিল না, ফলে পান্ডিত্য জাহির করার প্রয়োজনও পড়ে নি। পদ্য 
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চাইল্ড" এবং "শিশুতীৰ্থ' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এই গ্রন্থ আছে। শিশুতীর্থ' 
কখনই ছবি হয় নি. বর্তমানে জানা যাচ্ছে উফা ৫ পানীর তোলা 
রবীন্দ্রনাথের জনগণমন" কবিতাটির স্বকতে আবৃত্তি। ফলে রব 
শিশুতীর্থের বিশিষ্টতা আঙ্গিকগত এবং বিষয়গত ভাবে কিভাবে সার 
চলচি9ত্রভাবনায় সংযোজিত হল, তা বোধগম্য হয় লা। 

রূপকে ধরার আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র ভাবনা নয়। রবীন্দ্রনাথ 
চলচ্চিত্র-যুগের মধ্যে বাস করেছেন, ফলে তার মতো শিল্পার পক্ষে নতুন 
মাধ্যমের স্বরূপকে চিহ্নিত করা এবং একইসঙ্গে নিজের চলচ্চিত্র ভাবনাকে 
গকাশ করা অতি স্বাভাবিক । কিন্তু নতুন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ 
করতে তিনি চান নি। তাই রবীন্দনাথের চলচ্চিত্র-ভাবনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পথ 
চলার ফাকে ফাকে উৎসারিত আলোকময় উপলখণ্ড । এগুলোকে একত্র করেই 
গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রভাবনা। এই ভাবনাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
তপনকুমার ঘোষের এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিশেষ করে 
টমসনের চিঠিশুলি গুরুত্বপূর্ণ । 

“চলচ্চিত্রে রবীন্দ্ররচনা', গ্ৰন্থে আটটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে লেখক কোন্‌ কোন্‌ 
ীব্ররচনা চলচ্চিত্রাযিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ চেহারা পাঠককে দেবার চেষ্টা 
করেছেন। প্রথম অধায়টি লেখকের নিজস্ব ভঙ্গিতে রবীন্দ্ররচনার দৃশ্যায়ন 
বিষয়কে দেখা । মূলত নাটকের উদাহরণে লেখাটি পুর্ণ । পরের অধ্যারটি গ্রন্থের 
মুখ্য অংশ। “চলচ্চিত্রায়িত রবীন্দ্রকাহিনী শীর্ষক এই পরিচ্ছেদে যেসব 
রবীন্দ্ররচনা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে সেই কাহিনীশুলির চুম্বক এবং সঙ্গে 
কুশীলবদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া আছে। ২০০৩ সালে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হলে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত বর্তমান আলোচকের “রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র” গ্রন্থ 
থেকে আরও উন্নত হবে, এই আশা করা অমূলক নয়। অথচ এই তালিকা 
থেকে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলি ছবির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই ৷ যেমন ইচ্ছাপুরণ, 
জ্বলজ্বলা, The post 01110", ফুলওয়াড়ি, কাবুলিওয়ালা, চার অধ্যায় প্রভৃতি ৷ 

আসলে কোন একটি বিষয় নিয়ে ওৎসুক্য থাকলে পূর্বাপর রচনার থেকে 
সর্ববিষয়ে উন্নত কোনো রচনা ছাড়া তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব থাকে না। গ্ৰদ্থে 
রবীন্দ্রনাথের সিনেমা সংক্রান্ত পাঁচটি চিঠির উল্লেখ আছে। কিন্তু এখনো পৰ্যন্ত 
এই আলোচক কবির অন্তত এগারোটি চিঠিতে চলচ্চিত্রের উল্লেখ পেয়েছে, তার 
বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি থাকছে। 

“কবির গানে ছবি’ অধ্যায়ে প্রথমে কাহিনীচিত্রের নাম ও তারিখ তার নীচে 
রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম লাইন এই হিসেবে লেখক এক তালিকা দিয়েছেল। যদিও 
গানের তালিকার জন্য লেখক বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র তবু অনেকগুলি ছবির শুধু 
নাম আছে, গানগুলির বিবরণ নেই। যেমন অবতার, অসময়, আমার ভুবন, একই 
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গ্রামের ছেলে, কাললোত, খুজে বেড়াই, ছেলেটা প্রভৃতি প্রায় ৬৫/৩৬টি ছবির. 
নাম আছে কিন্ত বাবহৃত রবীন্দ্রসংগীত নেই । আশ! করবো পরবতা সংক্ষরণে 
লেখক এই বিষয়ে নজর দেবেন ৷ 

চলমান চিত্রমালা বা মুভিং ইমেজে বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ প্ৰভূত পরিমাণে ধরা 
পড়ছেন ৷ আমি টি.ভি বা ভিডিও প্রোভাকসনের কথা বলছি। এগুলি যদি কোনো 
গবেষক লিপিবদ্ধ করেন তাহলে ভবিষ্যতে রবীন্দ্র গবেষণা সমৃদ্ধ হবে। এ 
বিষয়ে কমলবাবু ভেবে দেখতে পারেন। 
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৮মে র্বীন্দ্রচর্চাভবনের এই সভা ছিল শোকত্তন্ধ এবং স্মৃতিমেদুর। এক 
জল রান সারার গার না ব্রবীন্দ্রর্চাভবনের একদা সম্পাদক 

লিতের জীবনাবসান হয়েছিল। সেই আঘাত সামলাবার আগেই 
মৃদুচ্ছন্দা পালিতের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আকস্মিকের ধাক্কা দিয়েছে। চিকিৎসা সূত্ৰে 
তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি চলে গেলেন। কলকাতা তার কর্মস্থল 
শুধু ছিল না, ছিল মৰ্মস্থল। এখানে রবীন্দ্রচর্চাভবনের দীর্ঘদিনের শিক্ষক এবং 
সহসম্পাদক শুধু ছিলেন না তিনি, আরো নানা যোগাযোগে তার জীবন এখানে 
সুপরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি গেলেন নীরব, নির্বান্ধব এক স্থানে যেখানে তার 
পরিচিতি ছিল অগোচর, অভ্তাত। এও আরেক দুঃখ-শেষ যাত্রা তার বন্ধহীন 
হয়েছে। 

মৃদুচ্ছন্দা পালিত ছিলেন মিষ্টভাষী, স্মিতমুখী, মিষ্টালাপী। সুশিক্ষিতা, 
সুগবেবক এবং সুশিক্ষিকা। সেইসঙ্গে তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নৃত্যানুশীলন 
এবং নৃত্যনিবেদনের একটা বড়ো জায়গা ছিল। সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবৃত্তির 
সঙ্গে তিনি নেচেছেল। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে তার বড়ো ভূমিকা ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যদি থাকি কাছাকাছি-আমাদের কাছের লোককে মনে 
হয় এতো আছেই, এতো থাকবেই । হঠাৎ সে চলে গেলে, কণাটুকু হারালেও 
চলে। সংসারের দায়িত্ব তাকে অল্প বয়সেই নিতে হয়েছিল । বৃদ্ধা, অশক্ত মাকে 
একাই দেখেছেন। তারই মধ্যে পড়াশুনো চালিয়েছেন। হাল ছাড়েননি, Ph.D. 
করতে দেরি হয়েছে, সেই গবেষণা পাঠকমহলেও স্বীকৃত। র 
রাগী 5 Tan Mot বা 
করেছেন, অধ্যাপনার জীবিকা গ্রহণ করেছেন। অনিন্দ্যকান্তি নৃত্যপটিয়সী, শ্রীময়ী 
এবং আনন্দময়ী ছিলেন তিনি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন আপাদমস্তক ভদ্রলোক । 
তাদের আলাপ আলোচনা সারস্কতসম্পদে পূৰ্ণ ছিল। তার হঠাৎ চলে যাওয়াটা 
হয়তো তাকে অসম্পূৰ্ণ করে দিল, তবু তার চলে যাওয়ার মধ্যেও একধরনের 
পূর্ণতা আহে। তার পড়াশুনা, সংসার এসবের মধ্যে তিনি মোটরগাড়ি চালানোও 
শিখেছিলেন। স্বামীকে এ ব্যাপারে তিনি ব্যস্ত না করে নিজেই যাতায়াত করার 
ব্যবস্থা করেছিলেন সহজে, স্বচ্ছন্দে। তার অন্যান্য কাজের মধ্যে এটিও 
উদাহরণযোগ্য | 
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মৃদুচ্ছন্দা পালিত তার আপনভ্রনদের কাছে তার মনোগত একটি বাসনার 
কথা জানিয়েছিলেন ৷ মরণের পরে তাকে যেন চাপা ফুল দেওয়া হয়, এইটিই 
ছিল সেই বাসনা । আপনজনেরা এমন কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কারণ মৃদুচ্ছন্দা 
আগে যাবেন, এমন কথা তারা ভাবতে চাননি । পাঠচক্রে তিনি সবাইকে দিয়ে 
ধরে ধরে গবেষণার লেখা লিখিয়ে নিয়েছিলেন ৷ তৈরি করে তুলেছিলেন একটি 

মভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা । 

সভাপতি উৎপল চৌধুরী নৃদুচ্ছন্দা পালিতের ইতিহাস নিষ্ঠার প্রসঙ্গটি 
তুলেছিলেন। মৃদুচ্ছন্দা পালিত রচিত গ্রন্থটির প্রারস্তে এদেশে ইতিহাস চর্চার বে 
ইতিহাসটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল । 

সেদিনের সভায় এইসব কথা বলেছিলেন বাণী সরকার, মঞ্জুলা বসু, চিত্তৱত 
পালিত, সুব্রতা সেন, আভা নাথ। অনেকেই বলতে বলতে অশ্রু ধরে রাখতে 
পারেননি । গান গেয়েছেন অর্চনা বাগচি (এই করেছ ভালো), রমা বসু (তবু মনে 
রেখো), সুগতা সেন মেম দুঃখের সাধন), শান্তনু দাশগুপ্ত মোনা রা 
কর)। স্রত্যবিবয়ক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুনন্দা চক্রবর্তী, রবীন্দ্রক 
পড়েন পিনাকী ভাদুড়ী। 

গভীর দুঃখ সেদিন সকলকে অধিকার করেছিল । 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৫ মে 
এই প্রখ্যাত অধ্যাপক, গবেষক ও গ্রস্থকারের জীবনাবসান বাংলা সাহিত্যের 
পাঠককে শূন্যতার সামনে দাড় করিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন। একসময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
সভাপতি হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সাসাইটিতেও বঙ্কিমচন্দ্ৰ গবেষক হয়েছে 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিনি একবার সমাবর্তনের দীক্ষান্ত ভাষণ 
দিয়েছিলেন ৷ প্রবোধচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতায় তিনি দুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের 
মধ্যযুগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। “রিবীন্দ্রভাবনা” পত্রিকার দুটি সংখ্যায় 
তার সেই ভাষণ আমরা প্রকাশ করতে পেরেছিলাম। 

পরিণত বয়সে মৃত্যু হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণায় 
নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। 

তাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 


পঙ্কজকুমার মল্লিক সংগীতসভা 























রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই আসর বসেছিল। মঞ্জুলা বসু প্রাথমিক 
ভাষণে এই সভার ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং এই দুঃখ করেন যে 
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ROSEN SOE UNO EAE ও Cone এ ররর wo 
যাচ্ছেন বা অশক্ত হয়ে পড়ছেন, এজনা এখন স্মৃতিচারণের ধারাটি বজায় রাখা 
যাচ্ছেনা ৷ 

সভায় আলোচনা করেন স্বরাজব্রত সেনশুপ্ত। তিনি ন 
অমৰ TOs, আতে ও আনেন তৰ বাত কমল৷ রা onlin 
পৰ্যন্ত তিনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন। 

পহজেকুমারের গাওয়া এবং সুর দেওয়া গানের আসরে গান গেয়েছেন শান্তনু 
দাশগুপ্ত, রমা বসু, অনিরুদ্ধ সিংহ, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, অরুণলেখা গুপ্ত ও 
সি Mattia রবীন্দ্রসংগীত, ফিল্মের গান, আধুনিক বাংলা গান ও 
রর গান সেদিন শ্রোতারা শুনতে পেয়েছেন। 








সাধারণ সভা 

২০ মার্চ ৰু নের ত্রৈবাৰ্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কর্মসমিতি গঠিত 
হয়। সভাপতি পুননির্বাচিত হয়েছেন দিলীপকুমার বিশ্বাস। সহ সভাপতি 
হয়েছেন ভবতোষ দত্ত, উৎপল চৌধুরী । 

সম্পাদক রইলেন মঞ্জুলা বসু। সহসম্পাদক হলেন রমা বসু, সুনন্দা চক্রবর্তী । 





রায়, মীরা সেন, সুগতা সেন, অয়নেন্দ্রনাথ বসু, স্বরাজব্রত সেনশুপ্ত। 
সদস্যচাদা 


এই সভায় স্থির হয় ২০০৩-২০০৪ আর্থিক বর্ষ থেকে রবীন্দ্রচর্চাভবনের 
সদস্যচাদা বার্ষিক ১২৫ হলো। সবদিকেই ব্যয়ভার বেড়ে যাওয়ার জন্যই এই 
ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। 


শিক্ষক দিবস 

সোমেন্দ্ৰনাথ বসুর জন্মদিন ১৫ মার্চ তারিখটি রবীন্দ্রচর্চাভবনে শিক্ষক দিবস 
হিসেবে এবারও পালিত হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রী ও পাঠচক্রের সদস্য অনুলেখা 
রা রা কা 
বন্ধুর মত হাত ধরে নিয়ে গেছেন। তার বিশ্বাসই আমাদের নিজেদের ওপরে 
বিশ্বাস রাখতে শিখিয়েছে । তার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাই তাকে ফিরিয়ে 
দিতে চেষ্টা করি। তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান। 

এইসঙ্গে শিক্ষকদের ফুল, মিষ্টি এবং উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে ছিল রবীন্দ্ররচনায় 
প্রভাবিত পরবর্তী কালের কয়েকটি কাব্যপাঠ। রবীন্দ্রকবিতা পাঠ করেন বাসন্তী 
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মুখোপাধ্যায় । তারপর কবিতা পড়েন মৌমিতা সরকার (প্রেমেন্দ্র মিত্র), পিনাকী 
ভাদুড়ী (বুদ্ধদেব বসু), সত্যা চক্রবর্তী (সুভাষ মুখোপাধ্যায়), বাসবী চক্রবর্তী 
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়), সুনন্দা চক্রবর্তী (নরেশ গুহ), মিলি চট্টোপাধার বৌথি 
চট্রোপাধ্যায়)। এই আসর সঞ্ষচিতা সরকারের গাওয়া সলিল চৌধুরীর "সেই 
মেয়ে’ গানটি দিয়ে শেষ হয়। 

দ্বিতীয় পর্বে ছিল বসন্তের গান। এখানে প্রাথমিক কবিতা পড়েন অনুলেখা 
সরকার। গান গেয়েছেন মধুমিতা বসু, চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, নমিতা ভৌমিক, 
দীপিকা দাশগুপ্ত, পারমিতা ঘোষ । 
প্রাক্তন ছাত্রী অর্চনা বাগচি গান শোনান এরপরে । তারপরে গান গাইলেন সুগতা 
সেন ও রমা বস। 

৫ এপ্ৰিল দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার আ্যন্ডরুজের লোয়ার সার্কুলার রোড 
হয়েছিলেন। সমাধিতে পুস্পস্তবক, দীপ ও ধূপ দেওয়া হয়। আযান্ডরুজ সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন আভা নাথ । রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন মঞ্জুলা বসু ও 
ইলা চৌধুরী । 

ংলা বর্ষশেষে এবারে শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ দেন অরুণকুমার বসু। 
ভাষণটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মধুসুদন, বিদ্যাসাগর, 
নজরুল নামাঙ্কিত যে পুরক্কারগুলি দিয়ে থাকেন, এতকাল সেশুলির দায়িত্বে 
ছিলেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰক। এ বছর থেকে সেই দায়িত্ব বাংলা আকাদেমিকে 
দেওয়া হয়েছে। আকাদেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডে 
ইতোমধ্যেই স্বীকৃত ও প্রশংসিত । আমলাতন্ত্র থেকে আকাদেমির হাতে সাহিত্য 
পুরস্কারের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টিতে আরো বেশি স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আসবে, 
এমন আশা করাই যায়। 
রবীন্দ্র গ্ৰন্থমেলা 

১ মে রবীন্দ্রচর্চাভবনে এই বাৎসরিক মেলাটির উদ্বোধন করেন অধ্যাপক 
উজ্ম্বলকুমার মজুমদার । তিনি এই মেলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সেইসঙ্গে 
বর্তমানে রবীন্দ্রচর্চাক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানী যে ধরনের সমালোচনা প্রাধান্য 
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পাচ্ছে, তার পদ্ধতিগত ক্ৰুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। এইসব ধরনে সামগ্রিক 
রবীন্দ্রনাথকে ধরা ছোয়৷ যাচ্ছে না, শুধু প্রকরণগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে, 
সেজন্য এসবের ধরন কেমন হওয়া উচিত, তার নিয়ম আমাদেরই আবিষ্কার 
করতে হবে, এই কথা তিনি বলেন। মঞ্জুলা বসু এবং উৎপল চৌধুরী এই 
মেলার তাতপর্যকে স্মরণ ক 

মেলাটি ১০মে পৰ্যন্ত চলেছিল । অনেক প্রকাশকের বই এখানে এসেছিল । 
ভবন উদ্বোধন দিবস 

৪ মে রবীন্দ্রচর্চাভবনের উদ্বোধন দিবসটি পুনর্মিলন দিবস হিসেবেও পালিত 
মল জলা তোমাতে নদী দামৰ নললে বা রা 
আভা নাথ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পনর্মিলনের আবেগটির কথা বলেন। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সংগীত গেয়ে শোনায় সেবস্তি বসু। 
আবৃত্তি করেন মৃণাল সেন। ছাত্রছাত্রীরা ‘নব নব রূপে এসো প্ৰাণে’ 
রস পরিবেশন করে। ভাষ্যপাঠে ও গ্রস্থনায় ছিল চন্দ্রা চ্যাটার্জি। 
গীতাংশে ছিল পারমিতা ঘোষ, রিমি দাস, নমিতা ভৌমিক, মন্দিরা চ্যাটার্জি, 

আৱৰা ‘মঃ বদলী নোৱাৰা আৱল বারা কা আরা কার বার পা 
সুপর্ণা বসু ৷ সঞ্চালনা করেছিলেন জয়ন্তী রায়। 





‘ব্ৰেণ । 








অৱনত ভৱা eee Toe অমত ও নকলা ০ তা 
জ্ঞাপন করেন। শিশিরকুমার দাশ ববীন্দ্ৰচৰ্চার বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। সাহিত্য 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাকে রবীন্দ্রতস্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছিল। 

অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সংকলনগুলির কথা বলেন। 
তিনটি সংকলনের কাজ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার মধ্যে মাত্র একটি প্রকাশ 
পেয়েছিল, সেটিকেও বাজার থেকে তুলে নিতে হয়েছে। এ তিনটি সংকলন হল 
(১) Oxford Book of Bengali Verse, (২) বাংলা কাব্যপরিচয় 
১৯৬৯৬ 





প।;3 Oxford Book-য়ের নির্বাচন করবেন প্রশান্ত মহলানবিশ, 
এডি ত ক অনুবাদ করবেন টমসন এইরকম ঠিক হয়। সম্পাদক 
রবীন্দ্রনাথ । ১৯৩৬-য়ে এর পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়, কিন্তু ০৯০ সেটি ফেরৎ 
পাঠান নতুন পাণ্ডুলিপিও হয়েছিল, কিন্তু সেটি পাওয়া যায় না, অংশত 
রবীন্দ্রভূমিকাটি শুধু পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যপরিচয় পাঠ্যপুস্তক ভেবেই তৈরি 
হয় ১৯৩৮য়ে। তার নানা অসঙ্গতির জন্য শেষপর্যন্ত সেটি বাজার থেকে তুলে 
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নিতে হয়েছিল। গদ্যসংকলনটি তৈরি হচ্ছিল--৭৬টি রচনার একটি ফাইল 
বীন্দ্রভবনে সাছে। এর মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকলেও বহু বিশিষ্ট লেখক বাদ 
গিয়েছেন তবে যেটুকু আছে তার মধ্যে অযোগ্য কেউ লেই। রবীন্দ্রনাথকে 
এসবের জন্য অপবাদ নিতে হায়েছিল। এটিও প্রকাশের মুখ দেখেনি । 

“অরূপবীণা” গোষ্ঠী ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কয়েকটি গান 
শোনান ৷ গানগুলি ছিল সমবেত, অথবা দ্বৈত গানকেও সমবেত প্যাটার্ণে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল। সুরের চলনে নতুনত্ব এসেছিল সঙ্গতে। 

সাহানা মুখোপাধ্যায় ও মধুমিতা বসু তিনটি করে গান শ্রনিয়েছিল। বয়সে 
এরা তরুণী, কণ্ঠলাবণ্য নবীন, সব মিলিয়ে বেশ একটা টাটকা হাওয়া বয়ে 
গিয়েছিল। 
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হাতা বইমেলার আয়তন, আয়োজন বেড়েছে। মনে হচ্ছিল যে 
ন এ বেড়েছে। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সমীক্ষার সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে 
পা বহয়ের বিক্ৰয়সংখ্যা হাস পাচ্ছে। 

ব্যাপারটি খতিয়ে দেখলে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যেগুলি বিচার করা 
দরকার । গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এবং জেলায় একাধিক 
বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রায় ২৫০ বইমেলা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর 
হয়ে থাকে। সেসব মেলার দর্শকসংখ্যা ও বিক্রিবাটা বর যোগা নয়। 
নচে এতগুলো মেলা হচ্ছে কী করে এবং এত প্রকাশক সেসবে যোগই বা 

রা এ আনমতে এ ভার রও এ ওলা এ এ 
জেলা বা শহর থেকে অনেকে কলকাতার পত্রিকায় যেসব চিঠি পাঠান তাদের 
লিখনভঙ্গি এবং বিষয়বিক্তার দেখলে উদ্টোটাই মনে হবে। কলকাতায় সম্ভবত 
বইয়ের বদলে অন্যান্য আমোদের অভিঘাত এসেছে, কিন্তু সমগ্র দেশে এখনো 
বইয়ের বিকল্প হয়নি । বইয়ের পাতা উপ্টোনোর সুখ, পড়তে পড়তে দুআঙুলে 
পাতা মুড়ে রেখে বই নিয়ে ভাবা অথবা পেছনের পাতায় ফিরে গিয়ে দেখে 
নেওয়া আরেকবার, এখনো এগুলির পাঠক আছে। 

তবে এটা সম্ভবত সত্য যে বইয়ের দাম ক্ৰমশ উর্ধগতি হয়ে যাচ্ছে এবং 
সেজন্য ক্রেতা প্রতিহত হচ্ছেন। এই বিক্রির মধ্যে ক্রেতাদের সম্পূর্ণ প্রতিফলন 
ঘটছে না। যাঁদের টাকা আছে, তারা বোধহয় কিনতে চান না। যাঁরা বই কিনতে 
চান, মল নাম সি: CER বনমাল সাজে৷ নজন ডানা রানী 














আহেৰ সক সাত; 

ঠিক কতটা এখন করা যাবে তা বিচার করে দেখার সময় উপস্থিত। 
স্বলমূল্যের গ্রন্থপ্রকাশের কথা এখন ভাবতেই হবে। প্রয়োজনে সেজন্য আন্দোলন 
করাও দরকার। বই অত্যন্ত জরুরি, এর বিকল্প নেই-কম্পিউটার তো নয়ই-- 
এজন্য সহজে এবং সুলভে বই প্রকাশের ব্যবস্থা চাই। বুকসেলার্স আ্যান্ড 
পাবলিশার্স গিল্ডের কাছে আমাদের আবেদন, তারা এর নেতৃত্ব দিন। 
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টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুখপত্ৰ 
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অরুণকুমার বসু, পিনাকী ভাদুড়ী, অভ্র বসু 





রবীন্দ্রচ্চা ভবন এবং শৈবাল কুমার গুপ্ত 


মঞ্জুলা বসু 
শদ্ধেয় শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের জন্মশতবর্ষে আমার নিজের তরফে এবং টেগোর 


রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তরফে তাকে শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগ পেয়ে আমি 
কৃতজ্ঞ । আপনারা শৈবালবাবু সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। শুনেই বুঝতে 
পারছেন যে, মানুষটি কী বিচিত্র দ্যুতিসম্পন্ন একটি ব্যক্তিত্ব । একটি হীরে, তার 
এবং যতগুলো তার দিক ততই তার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। তেমনি একটি মানুষের 
ব্যক্তিত্বের দ্যুতি তার বিভিন্ন দিকের উপর নির্ভর করে। একটি মানুষ যে এত 
রকম গুণ, এত রকম আগ্রহ, এত রকম উৎসাহ-সমন্বিত ব্যক্তি হতে পারেন, 
সেটা শৈবালবাবুর মতো মানুষকে না দেখলে বোঝা যায় না। আমি তার 
চরিত্রের বিশেষ একটি দিকের কথাই বলব। সেটা হচ্ছে তার বিদ্যাচর্চার প্রতি 
আগ্রহ এবং এই ক্ষেত্রে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তার যোগ। বস্তুত 
শৈবালবাবুর নাম ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি দক্ষ প্রশাসক হিসাবে । এবং 
পরে জানতে পেরেছি যে, তিনি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশান 
স্কলার ইকনমিকস্‌ অনার্স নিয়ে। কিন্তু কাছাকাছি থেকে আমি প্রথম তাকে 
দেখেছি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে । ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৫ সালে 
এবং এই প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শৈবালবাবু খুব ঘনিষ্ঠভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
গেলেন। মজার কথা হচ্ছে এই যে শৈবালবাবু কিন্তু কোনোদিন টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক লিখিতভাবে সদস্য হন নি। অথচ তিনি যেভাবে যুক্ত 
ছিলেন এবং যেভাবে এর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে উৎসাহ নিতেন সেটা অনেক 
খাতায়-কলমে নাম-লেখানো সদস্যও নিতেন না। এর মূলে ছিল শৈবালবাবুর 
বিদ্যাচর্চার প্রতি আগ্রহ। তিনি বিশেষ করে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছাড়া 
আরো একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সেটা আপনারা 
শুনেছেন_ সেটি ফেডারেশন হল সোসাইটি । তার মূলেও ছিল এই বিদ্যাচর্চার 
প্রতি আগ্রহ । 

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার অর্থবল ছিল না, 
কোনো সম্বল ছিল না। শুধু একটি মানুষের চরিত্রবল এবং তার অদম্য 
আত্মবিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সেই মানুষটি 
হচ্ছেন সোমেন্দ্রনাথ, বসু। এই সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি শৈবালবাবু অল্পদিনের 
মধ্যেই আকৃষ্ট হন এবং তিনি যখন দেখলেন যে এই প্রতিষ্ঠানটি এইভাবে 
রবীন্দ্ৰচচায় এত নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত রয়েছে তখন তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের 
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খুব কাছে এলেন। একটা কারণ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার যে ভালোবাসা 
সেটা । আমার মনে আছে সেই ৬০-এর দশকে তিনি প্রায় সমস্ত সেমিনারে 
উপস্থিত থাকতেন এবং তিনি নিজেকে কখনো জাহির করতেন না। তিনি হয়তো 
অংশগ্রহণ করতেন। সেখানে নানারকম কথা বলতেন, মন্তব্য করতেন, প্রশ্ন 
তুলতেন। তার ফলে ক্রমশ তার যোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল । তার 
পরে এক সময় তিনি প্রস্তাব করলেন যে. টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যদি 
সংস্কৃত শেখার একটি ক্লাস করা হয় তা হলে সেই ক্লাসটি তিনি নিতে রাজি 
আছেন। শুনতে খুব আশ্চর্য লাগে যে একজন এত যশের অধিকারী আই. সি. 
এস. অফিসার যাঁর বিষয় ছিল ইকনমিকস্‌ এবং ইংরেজিতেও তিনি অসাধারণ 
ভালো ছিলেন তিনি সংস্কৃত শেখার ক্লাস নিতে চাইছেন। টেগোর রিসার্চ 
টিউটের কর্তৃপক্ষ সাগ্রহে রাজি হলেন কেননা এই রকম যেচে কেউ 
রর জা এই থান তগৰ বানত রা ৰল টোকন চেও 
করে সোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের খুব উৎসাহ ছিল এই ব্যাপারে। ক্লাস শুরু হল। 
আপনারা তো এর মধ্যেই শুনেছেন যে তিনি হেঁটে হেঁটে বহু পথ পাড়ি 
দিতেন ৷ তিনি ফেডারেশন হল থেকে কোনোদিন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে হেঁটে 
আসতেন কালীঘাটের টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং সেখানে তিনি ক্লাস 
নিতেন। বলতেই হবে ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল না। কারণ আজকালকার দিনে 
সংস্কৃত পড়তে চায় এই রকম ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব কম। কিন্ত যে-কজন 
থাকতেন তারা সকলেই যথেষ্ট প্রবীণ এবং শিক্ষিত। তাদের মধ্যে অনেকেই 
ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। আর সকলের মধ্যে প্রথম সারিতে এসে 
বসে থাকতেন রোজই সোমেন্দ্রনাথ বসু। তার একটি কারণ ছিল--তার মনে হত 
যে শৈবালবাবুর মতো মানুষ, তিনি এসে ক্লাস নিচ্ছেন কিন্তু ক্লাসে যদি যথেষ্ট 
ছেলেমেয়ে না থাকে তবে তা লজ্জার ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, তার নিজের মনে খুব 
আক্ষেপ ছিল যে সংস্কৃতটা তার কোনোদিনই ভালো করে পড়া হয় নি। তিনি সব 
সময় দুঃখ করতেন যে আমার “তুদ” ধাতুই শেখা হল না তো আমি সংস্কৃত পড়ব 
কী? তো শৈবালবাবু সংস্কৃত ক্লাস নিতে শুরু করলেন। এখন সংস্কৃতের বেশির 
ভাগ ছেলেমেয়েই প্রথমেই ব্যাকরণের ধাক্কায় সংস্কৃত পড়া থেকে বিরত হয়, 
ভালো লাগে না তাদের । শৈবালবাবু সেই পথে গেলেন না। তিনি প্রথমেই মেঘদূত 
আরম্ভ করলেন এবং প্ৰথমেই মেঘদূতের সেই শ্লোকটি : 
কশ্চিৎ কাম্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ 
শাপেনাস্ডংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তৃঃ। 
ঘক্ষশ্চক্রে অনকতলয়াসানপুশণ্যোদকেবু 
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুযুর্বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।। 
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এটা শোনা মাত্রই একটা ধ্বনিমাধূর্য এবং ছন্দের গাম্ভীৰ্য ছেলেমেয়েদের 
আকৃষ্ট করে। তার পরে শ্লোকশুলো এক-এক করে পড়িয়ে তার সন্ধি বিচ্ছেদ, 
' তার সমাস ভেঙে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। তার পরে ব্যুৎপত্তি, তার প্রত্য় 
তার অন্বয় সমস্ত কিছু বোঝাতেন। এইভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাকরণ 
শেখাতেন। এটা যে শিক্ষণের একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি এটা তো আপনারা সকলেই 
স্বীকার করবেন। আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি যে-একজন রাজার কয়েকটি 
ছেলে ছিল তারা মোটেই পড়তে চাইত না। তখন বিষ্ণুশর্মা নামে একজন 
পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হল। তিনি তাদের কাছে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো শোনাতে 
লাগলেন এবং গল্পগুলো পড়াতে পড়াতেই তার মধ্য দিয়ে তাদের ব্যাকরণ 
ইত্যাদি শেখাতে লাগলেন। ঠিক শৈবালবাবুও সেই কাজটি করেছিলেন এবং 
যতদিন সুস্থ ছিলেন ও পেরেছেন তিনি এসেছেন ও ক্লাস নিয়েছেন। তার পরে 
তার শরীর যখন খারাপ হল তখন সেই ক্লাসটি আর তিনি নিতে পারলেন না। 
আমরা অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে ক্রাসটি 
আর চলল না। এতে আমাদের খুব ক্ষতি হল কেন না এই রকম আগ্রহ করে 
সংস্কৃত শেখাবার লোক তো দেখতে পাই না। শৈবালবাবুর মতো এই রকম 
ইনভলভূভ হয়ে পড়াতে আমি কাউকে দেখি নি। এত আগ্রহ, এত উৎসাহ যে, 
যারা পড়ছে তাদের যতখানি উৎসাহ তাদের চেয়ে যিনি পড়াচ্ছেন তিনি অনেক 
বেশি উৎসাহ করে, অনেক বেশি ভালোবেসে জিনিসটি পড়াচ্ছেন। তার থেকে 
বোঝা যায় যে, মানুষটির কী রকমের বিদ্যাচ্চা ও সংস্কৃতচর্চায় আগ্রহ ছিল। শুধু 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিনি ক্লাস নিয়েছেন তাই নয়। তিনি নানাভাবে 
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতি সহায়তা করেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যখন পাঠ্য তালিকা থেকে “সহজ পাঠ’ বাদ দিতে চাইলেন তখন প্রথম প্রবল 
আপত্তি ছিল সোমেন্দ্রনাথ বসুর এবং টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে 
সেই প্রতিবাদে আস্তে আস্তে দেশের বড়ো বড়ো মানুষেরা অনেকেই যোগ 
দিলেন। সাধারণ লোকও যোগ দিলেন। প্রমথনাথ বিশী, সুকুমার সেন প্রমুখ বহু 
লোকই এর মধ্যে ছিলেন। শৈবালবাবুও এই প্রতিবাদ সভাগুলিতে উপস্থিত 
থাকতেন। তিনিও প্রতিবাদে যোগ দিলেন এবং তার মতো মানুষ এই 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। 
কোনো আবাস ছিল না। এলগিন রোডে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে এটি 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সেখানে কাজ করবার ও ক্লাস নেবার কিছু অসুবিধা 
দেখা গিয়েছিল। একটি সময় এল যখন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে সেই 
জায়গা ছেড়ে বাইরে চলে আসতে হল এবং নানারকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে 
আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে ঘুরে ক্লাস নিতে হয়েছে, অফিস চালাতে 
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হয়েছে। তখন থেকেই চেষ্টা চলছিল কী করে একটি নিজস্ব আবাস তৈরি করা 
যায়। শেষ পৰ্যন্ত কালীঘাট পার্কের এক কোণে একটি জায়গা দেখা হল এবং 
সেটা নিয়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করা হল। 
সেই জায়গাটি তখন ইনস্টিটিডটকে দেওয়া হয়। সেই সময় কিছু লোক খুব 
সাহায: করেহিলেন যেমন একজন হচ্ছেন সস্তোষকুমার ঘোষ--আনন্দবাজারে 
ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, বর্তমান মেয়র সুব্রত মুখাজী তিনিও সহায়তা 
করেছিলেন। তিনি তখন পৌরমন্ত্রী। আর একজন কাউন্সিলর বারীন চ্যাটাজী, 
তিনিও যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
করেছিলেন শৈবাল গুপ্ত মহাশয়। তিনি তো সি. আই. টি.-র চেয়ারম্যান ছিলেন! 
কলকাতার স্বায়ত্তশাসন প্রশাসন সম্পর্কে তিনি অনেক কথা জানতেন, অনেক 
খবর রাখতেন এবং কাকে ধরলে কোথায় কী সুবিধা হবে সেই ব্যাপারে তিনি 
সাহায্য করতেন পরামর্শ দিতেন এবং তার নিজের পদমর্যাদার কথা তিনি মাথায় 
রাখতেন না। তিনি বহু অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছেন, নানাভাবে কাজটিকে 
এগিয়ে নিযে যেতে সাহায্য করেছেন। এই সমস্ত নানা কারণে টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট তার কাছে বিশেষভাবে ঝণী। আজকে ইনস্টিটিউটের তরফে তার 
প্রতি এই যে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পেয়েছি এই সুযোগটি পেয়ে আমি কৃতাৰ্থ 
বোধ করছি। তার কথা আমরা মনে রাখি সব সময় এবং টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এইটুকু বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[শৈবালকুমার গুপ্ত শতবৰ্ষ স্মরণসভার ভাষণ] 
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পূৰ্ণা মুখোপাধ্যায় 


ব্ৰাহ্মধৰ্মের ইতিহাসে সংস্কার-আন্দোলন খুব নতুন ঘটনা নয়। নীতি ও প্রগতির 
প্রশ্নে আদি ব্ৰাহ্মসমাজ বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যায় দু’বার--১৮৬৬ ও ১৮৭৮ সালে। 
পরবর্তী কালে ব্ৰাহ্মসমাজ একটি তৃতীয় ভাঙনের খুব কাছাকাছি এসেছিল--যদিও 
শেষপর্যন্ত তা ঘটেনি। 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজে এই শেষোক্ত ধর্ম 
আন্দোলনের নায়ক ছিলেন দুই তরুণ--সুকুমার রায় এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। 
পড়েন ৷ সেকালের ব্রান্মধর্ম-প্রচারকদের মতো ধর্মের গণ্ডাতে আবদ্ধ ছিল না 
তাদের জীবন। তাই ব্ৰাহ্ম সমাজের হিতাহিত নিয়ে চিন্তা করার কোনো 
বাধ্যবাধকতাও তাদের থাকার কথা নয়। কিন্তু দু'জনেই ছিলেন সমাজমনস্ক 
পুরুষ। যে নৈতিক আদর্শের প্রভাবে তারা বড হয়েছিলেন, তার ক্ৰটি-বিচ্যুতি 
নিয়ে যে সোচ্চার হওয়া দরকার এই বোধ তাদের মধ্যে ছিল। আবার জন্মসূত্রে 
নিজেদের '্রান্মা-পরিচয়কে তারা অস্বীকারও করতে পারেননি । ব্রান্মসমাজের 
অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে বালক বয়স থেকেই প্রশা্তন্দ্রের মনে একটি 
_ অপ্ৰকাশ্য বিদ্রোহভাব ছিল । সুকুমার রায় সম্বন্ধেও এই কথা অল্পবিস্তর প্রয়োজ্য ৷ 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের এই বিদ্রোহ শ্রকাশ্য 
আকার ধারণ করে। এই সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের তরুণ দলের একটি বড় অংশকে 
তারা নিজের মতের সপক্ষে সংগঠিত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কিছুটা 
বোঝা যায় যে কেন রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’ নাটক প্রশাক্তন্দ্র ও তার সঙ্গীদের 
এত প্রিয় ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ধর্মীয় সমস্যার প্রতি এই 
মনোনিবেশ আজকের যুগে হয়তো একটু অস্বাভাবিক লাগতে পারে। বস্তুতঃ 
যুক্তিবাদের আলোয় ব্রান্দমাসমাজের কিছু বিধিনিষেধকে তাদের অসার ও বৰ্জনীয় 
মনে হয়েছিল। এই কারণে তারা আঘাত হানতে চেয়েছিলেন ব্রাহ্ম" গৌড়ামির 
ডপর। এর ফলে সমাজের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তরুণদের সংঘাত বাধে । 
শেষ পর্যস্ত অন্যান্য অনেক সংঘাতের মতো এটিও পর্যবসিত হয়েছিল প্রবীণ- 
নবীনের দ্বন্দে। তবে সব প্রবীণ নেতাই যে তরুণদের বিপক্ষে ছিলেন তা নয়। 





এই আন্দোলন ঘটে দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে। একটিতে বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । অন্য পর্যায়ের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও 
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যুবকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সমগ্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত করেছিলেন। 

"কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই" : তরুণদের সাধনা ও সিদ্ধি 
সব চেয়ে শক্ত 1...” রাণী মেত্রকে প্রশাস্তচন্দ্র, ৩রা এপ্রিল ১৯২০ 

ব্ৰাহ্সসমাজে আধুনিক কালের উপযোগী ইতিবাচক আদর্শের সন্ধান কেবল 
নবীনদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রবীণরাও এই আদর্শ সন্ধানে কিছুটা জড়িয়ে 
পড়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা তাত্বিক আলোচনার গোলকর্ধীধার বাইরে 

নই বেরোতে পারেন নি। এখানেই সাধারণ ব্ৰাহ্ম সমাজের ইতিহাসে 
এ efi wet ভান আনতে আটা আৱাৰ কিৰ ৰ... 
জলী মি লৰ মলি নল নাস 
মা মী 1 SG 80৮50108517 ভীতি যে তাদের উনি অভাবের 
একটি কারণ, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের এই মত সম্ভবত যথাৰ্থ। কারণ 
জীবনসত্যের মধ্যে 175556108577-এরও যথাযোগ্য স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ তার 
একক জীবনের সাধনায় সমস্ত মহৎ আদর্শের যে আশ্চর্য সমন্বয়ে পৌঁছেছিলেন- 
-কোনো ধর্ম সমাজের পক্ষে সেই সমন্বয়ে আসা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন। 
রবীন্দ্রনাথের এই উদার জীবনাদর্শের পাশাপাশি ব্ৰাহ্ম বরীতিনীতির সক্কীর্ণতা ও 
শূন্য নীতিসর্বস্বতা আরো প্রকট হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া কবির প্রতি সমাজের নবীন 
আকর্ষণ-তিনি নিজেই ছিলেন তার আদর্শের ব্যক্তিরপ। এই ব্যক্তিত্বের চুম্বক 
শ্রদ্ধেয় ব্ৰাহ্ম নেতাদেরও অধিগত ছিল না। 











১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর সাধারণ 
ব্ৰাহ্মসসমাজের পক্ষ থেকে আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে 
তারা কবিকে সংবর্ধিতও করেছিলেন। অতএব সুকুমার রায় ও প্রশাস্তচন্দ্র যখন 
(১৯১৬), তখন তারা কোনো তরফ থেকে কোনোরকম বিরোধিতার আশংকা 
করেননি । কিন্তু প্রথমেই তাদের ইচ্ছা প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়। এরপর 
তারা বাৰ্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন যে বার্ষিক সভার পক্ষ থেকে 
যেন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির কাছে সম্মানিত সভ্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম 
সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এর প্রতিবাদ করেন অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও 
ললিতমোহন দাস [তত্বকৌমুদী, ১ মাঘ ১৩২৪]। প্ৰথমজন জানান, কবির সঙ্গে 
সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজের আদর্শগত মতপার্থক্য রয়েছে। 
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সমাজের সংবিধানে সম্মানিত সদস্য নির্বাচনের একটি বাবস্থা থাকলেও, 
ললিতমোহন দাস বলেন যে এই সম্মানিত সভোর যোগ্যতা কী হবে এ সম্বন্ধে 
বিশদভাবে কিছু বলা নেই। যদিও অল্পদিন আগে রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাণ্ডারকারকে এই সম্মান জানাতে তাদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। সুশোভন 
সুকুমার রায় ও তাকে সমর্থন করতেন প্রশাস্তচন্দ্র ; কিন্ত প্রতোকবারই সভাপতি 
কৃষ্ণকুমার মিত্র বিষয়টিকে “বিধি-বহির্ভৃত” হিসাবে বাতিল ক'রে দিতেন। এর 
পরে বার্ষিক সভায় সুকুমার ও প্রশাম্তন্দ্র তাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। 
এই প্রসঙ্গেই শ্রশাস্তন্দ্র রাণী মৈত্রকে একটি চিঠিতে (২৯শে ডিসেম্বর ১৯২০) 
লিখেছেন, যে প্রত্যাহারই তাদের মতে একমাত্র “dignified 27075”, যদিও 
প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় এবং জীবনময় রায় ছিলেন অনমনীয় লড়াইয়ের সপক্ষে । 
সমাজে প্রবীণদের মধ্যে যারা রবীন্দ্রনাথের নির্বাচনের পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের 
অন্যতম কয়েকজন হ'লেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্রচন্দ্র রায়, রামানন্দ 
. চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তরুণরা এঁদের সঙ্গে 

এখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবীণ ব্রান্দদের এই বিরুদ্ধভাবের কারণ হাস্যকর 
বগলে মনে হ'তে পারে। তাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অপরাধ এই, যে তিনি 
কেবল ধ্ৰুপদী ব্ৰহ্মসঙ্গীত লেখেননি, অজস্র প্রেমের গানও লিখেছেন, আর তার 
সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরাস্ম ব্রাঙ্মাসমাজের একটি অংশের প্রতি কটাক্ষ 
করা হয়েছে। ১৯১৯ থেকে যখন এই সংঘর্ষ নতুন ক'রে জেগে ওঠে তখন 
প্ৰাণকৃষ্ণ আচাৰ্য্য, সীতানাথ তত্বভূষণ ও নবদ্বীপচন্দ্ৰ দাস। তবে আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে এই অন্ধ মূঢ়তার বলয়ের বাইরেও কয়েকজন ছিলেন। প্ৰশাস্তচন্দ্ৰ 
২৫।১২।২০ তারিখে রাণী মৈত্রকে জানাচ্ছেন যে কৃষ্ত গোবিন্দ গুপ্ত ও সরলা 
রায় প্রাচীন-নবীনের এই সংঘর্ষ সমর্থন করেননি । প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন তো সবসময়ই যুবকদের পক্ষ নিয়েই কথা 
বলেছেন । 

১৯২০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রশাস্তচন্দ্ৰের 
০৭ এ এ এরর র 
না মলা 
সভায় ও আসন্ন মাঘোৎসবে যোগ না দেওয়া আর যুবকসমিতি ও ছাত্রসমাজের 
উৎসব বন্ধ রাখা। 

এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্ৰাহ্মসমাজের অন্তর্ঘন্যি একটি নাটকীয় মোড় নেয়। 
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১৯২১ সালের প্ৰথম দিকে যুবকরা স্থির করলেন যে এবার আলাদা ক'রে তারা 
এগারোই মাঘের উৎসব পালন করবেন। তার প্রস্ততিপর্বে তাদের বৈঠক হ'ত 
প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ীর ছাতে। প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক সুশোভন সরকার 
লিখেছেন, 
ঢুকলেন, প্ৰশ্ন করলেন, তোমরা এখানে কী আলোচনা করছ? 

নামাজ নুৱমাটে রাড আনা নেতা হিসাবে বললেন, আমরা আপনাদের 
চারের প্রতিবাদে আলাদা উৎসব করব ভাবছি । 

কৃষ্ঠকুমার মিত্র বললেন, তোমরা এসে গোটা সমাজের ভার নাও। 
আমরা এসে ভার নেব কোন্‌ যুক্তিতে? কোনোরকম অন্যায় হয়েছে এটা স্বীকার করতে 
অসম্মত হয়ে কৃষ্তকুমার মিত্র চলে গেলেন। 

আমাদের আলাদা উৎসব শুরু হলো। কয়েকদিন চলেওছিল। মনে পড়ে, একদিন 
উপাসনা করেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার । কিন্ত এই আলাদা উৎসব 
১১ই মাঘ পৰ্যন্ত টানবার দরকার হলো না...” 

যাঁকে নিয়ে এত উত্তেজনার সৃষ্টি, সেই রবীন্দ্রনাথ নিজে এবিষয়ে কী মনে 
করতেন? ব্রাঙ্মাসমাজের মধ্যেই একসময় ব্ৰাহ্মধৰ্মের স্বরূপ নিয়ে তীব্র বিচার- 
বিশ্লেষণ চলছিল, যার মধ্য দিয়ে মতের এক্যের চেয়ে বিরোধই বেশি স্পষ্ট হ'য়ে 
ওঠে । রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নীরব থাকতে পারেননি । 
‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় তার তিনটি প্রবন্ধ [ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা” বৈশাখ 
১৮৩৩ শক, “আত্মপরিচয়”বৈশাখ ১৮৩৪ শক, ‘হিন্দু-ব্রাহ্ম'-জ্যৈন্ত ১৮৩৪ শক] 
এই প্রসঙ্গে লেখা হয়। কবির মূল বক্তব্য ছিল এই, যে হিন্দুত্ব হ'ল কোনো 
মানুষের জাতিগত পরিচয়, আর সে ব্ৰাহ্ম, মুসলমান বা খ্ৰীষ্টান কিনা--সেটি তার 
ধর্মীয় পরিচয়। অতএব একটি আর একটির স্থান অধিকার করতে পারে না। 

“এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, 
ব্ৰাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির 
স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি কি চৌধুরী বংশীয়, 
আর সে যদি তাহার উত্তর দেয়, না আমি দপ্তরীর কাজ করি তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ 
সামঞ্জস্য হয় না।'' 

আবার ব্ৰাহ্মধৰ্ম যে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন, 
কারণ হিন্দুধর্মের কোনো কোনো বিশ্বাসকে খণ্ডিত করার দ্বারাই ব্রান্মাধর্মের 

[ ১০ | 














রগ হই 
KO: 
IA ২. a 
অ srt 
CENTRAL LIBRARY 





অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে “ব্রা্মাসমাজ চিরন্তন 
ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মবিকাশ।'" অর্থাৎ হিন্দুধর্ম থেকেই একটি বিশেষ 
এতিহাসিক পর্যায়ে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব। এতেও বিতর্কের অবসান হয়নি। তার 
পরিচয় রয়ে গেছে “তত্ববোধিনী'তি অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সুকুমার রায়ের 
প্ৰবন্ধযুদ্ধে ৷ 


এবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের নিৰ্বাচন নিয়ে ১৯২১ 
সালের গোড়ার দিকে ব্রান্মাসমাজে যখন এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই 
সময়ে কিছু ব্ৰাহ্ম আহনজ্ঞের পরামর্শে কলকাতায় ও মফঃস্বলে ছড়িয়ে থাকা 
সমাজের সকল সভ্যকে নিয়ে এই প্রশ্নে একটি referendum গ্রহণ করা হয় 
১৯২১ সালের ১৯শে মার্চ ভারিখে। অবশ্য তার আগে পর্যন্ত প্রবীণরা নিজেদের 
পক্ষে জনমত সংগ্রহের যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যস্ত মার্চ মাসের প্রথম 
সপ্তাহে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভার অধিকাংশ সভ্য পদত্যাগ করেছিলেন। এই 
পরিস্থিতিতেই প্রশাস্তচন্দ্র প্রকাশ করেন একটি বিখ্যাত পুস্তিকা, “কেন 
রবীন্দ্রনাথকে চাই’ (১৫হই মার্চ, ১৯২১)। পুস্তিকার শুরুতেই ‘নিবেদন’ অংশে 
আলোচনায় সাক্ষাৎ ও প্রকাশ্যভাবে অথবা ব্যক্তিগত ও পরোক্ষভাবে যোগদান 
করিয়াছেন ।...তাহাদের সকলের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আলোচনা 
ক্ষেত্রে তাহারা হি০-এর সম্মুখে £4০0, প্রমাণের সম্মুখে প্রমাণ, ও যুক্তির সম্মুখে যুক্তি 
উপস্থিত করিলে সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। চ'৯০।-এর বদলে তাহাদের উক্তি, 
প্রমাণের বদলে তাহাদের প্রতিপত্তি, ও যুক্তির বদলে তাহাদের নাম উপস্থিত করিয়া 

তর্কবিদ্যার একটি বিশেষ ক্রম অনুসরণ ক'রে প্রশাস্তচন্দ্র যুবকদের মতকে 
যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা দান করতে পেরেছিলেন। ব্ৰাহ্ম সমাজেরই একাংশের 
মতামত উদ্ধৃত করে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে তার খুব অসুবিধা হয়নি । 
প্রয়োজনমতো অবশ্য নিজের অকাট্য যুক্তির প্রয়োগও তিনি করেছিলেন । প্রথমেই 
তিনি বলেছেন যে, যেহেতু বর্তমান রবীন্দ্রনাথকেই তারা সমাজের সভ্য করতে 
চান, অতএব বিশেষ ক'রে বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শ নিয়েই আলোচনা 
হওয়া দরকার । সমাজের প্রবীণ সদসাদের কবির সম্বন্ধে বিরোধিতার একটা মূল 
কারণ ছিল এই, যে রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দুভাবাপন্ন’। এই প্রসঙ্গে প্রশান্তন্দ্র শিবনাথ 
শাস্ত্ৰী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্ৰাহ্মনেতার মতামত উদ্ধত করেন। এদের সকলেরই মতের সারনির্যাস ছিল, 
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the practical applications of that universal religions [Sic] are to be 
alwavs local and national. a position to which the Brahmo Samaj 1s 
still true and faithful." {History of the Brahmo Samaj. Siwvanath 
Shastri. ] 

এরপর প্রশাস্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দুত্ব ও ব্ৰাহ্মধৰ্মের মধ্যে সম্পর্কের 
কথা আলোচনা করেন, যার সম্বন্ধে আমরা আগে উল্লেখ করেছি। 
লেখা হয়েছিল, এটি লেখার তাৎক্ষণিক কারণ ব্ৰাহ্মনেতা আদিনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের ‘“তত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত চিঠি [১৬ মাঘ ১৩২৭]। 
পত্রত্রলেখকের বহু অভিযোগের মধ্যে একটি ছিল, “আমাদের মধ্যে অনেকে যে 
বিবাহের সময় রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন, তাহাও সম্ভবতঃ স্যর 
রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে।” প্ৰশাক্তচন্দ্ৰ উত্তরে লেখেন, ‘বৰ্ত্তমান কালে 
“রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন” এরূপ কোনও ব্ৰাহ্দের কথা আমরা 
জানি না।...১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইন ও ব্রাহ্ম বিবাহে রেজিস্টারি করা সম্বন্ধে 
ব্ৰাহ্মসমাজে যে বহুদিন হইতে মতভেদ আছে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়ের কি 
সে কথা জানা নাই ?...” এর সঙ্গে তিনি তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেছেন যে স্বর্গীয় 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য বেশ কয়েকজন ব্ৰাহ্মনেতা 
অতীতেও রেজিস্ট্রেশনের বিপক্ষে ছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে 
কখনো হতে পারে না। কিন্ত প্রশাম্তন্দ্রের বক্তব্যের প্রথম অংশ ঈষৎ বিস্ময়কর ৷ 
কারণ সেসময়ে “রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক’ তরুণদের মধ্যে তিনি নিজেই 
ছিলেন অন্যতম একজন । নির্মলকুমারী (রাণী) মেত্রের সঙ্গে তার বিবাহে বেশ 
কয়েকটি প্রবল বাধার মধ্যে এটিও ১ State হিরা লো 
ছাড়া চু তিনি ভাবতেই পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার 
কারণেই ভাবী জামাতার প্রতি তিনি দীর্ঘদিন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। এ সমস্ত 
কথা ব্রান্মাসমাজের কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়! 

জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, নারীর অধিকার ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের রচনার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করে প্রশাশ্ডন্দ্র কবির সামাজিক 
মতের প্রগতিশীলতা প্ৰমাণ করেছেন। এর পরে তিনি এসেছেন সাহিত্য-বিচারের 
প্রসঙ্গে। এর সম্বন্ধে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ ছিল-_ 

“রবীন্দ্রনাথের কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজ স্থিতির জন্য একান্ত প্ৰয়োজনীয় 
যে সকল সুরীতি-নীতি সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত 
হইয়াছে।” এই অক্ষম ও দুর্বল অভিযোগ থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের 
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নির্বাচনকে আটকাতে প্রবীণরা কতটা মরিয়া হ’য়ে উঠেছিলেন। উত্তরে প্ৰশান্তচন্দ্ৰ 
লেখেন, "এসকল মতামত ভপন্যাসের বিশেষ কোন পাত্রের মতামত বলিয়াই ব্যক্ত 
করা হইয়াছে : তাহা যে রবীন্দ্রনাথের নিজের মতামত নহে একথা কি শ্রদ্ধেয় 
পত্রলেখক মহাশয় জানেন না? 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার নয়নতারা নামক উপন্যাসে ডাক্তার ন্যাণ্ডে, 
বা অসচ্চরিত্র মাতাল €গান্ঠবিহারীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কি তিনি আদর্শ চরিত্র 
হীন ও অশ্লীল বলিয়াছেন... 
দুর্নীতিকে পরিপোষণ করিতেছে, না কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের সীমা অতিক্রম 
অপমান হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না৷...” 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রবীণদের সম্বল ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অকারণ বিরাগ ও 
বিদ্বেষ। আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তার চিঠিতে লেখেন “কিন্ত যাহাদের হৃদয়ে 
দেখাইবার জন্য বাধ্য করার মুল্য কি?” এর জবাবে প্রশান্তনন্দ্র লেখেন, “..স্বীকার 
করিতেছি যে অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও সকলের নিকট মাননীয় হইতে 
পারেন নাই ।...সুতরাং কেহ কেহ যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করিতে না পারেন তবে সে 
সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই ; রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতেও কেহ 
তাহাদিগকে বাধা দিবে না৷... 

.. [রবীন্দ্রনাথকে] সভ্য নির্বাচনের পরেও বাহিরে (এবং মনে) শ্রদ্ধা না 
দেখাইবার..সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইহাদের থাকিবে ;...” 

পুর্তিকা থেকে জানা যায় যে ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রশাস্তচন্দ্র ও সুকুমার 
রায় কবির সমর্থনে আর একটি অস্বাক্ষরিত ইস্তাহার প্রকাশ ক'রে নির্বাচকদের 
মধ্যে বিতরণ করেন। এই ইস্তাহারের সপক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় এবং আরো ছয়জন প্রবীণ নেতা একটি covering 10০ লিখে 
দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে তেরোজন ব্রাহ্ম পদত্যাগ 
করেন, তাদের মধ্যে দশজনেরই আপত্তির কারণ এই বর্ণনাপত্র, যদিও এই পত্রে 
একটিও অন্যায় বা অযৌক্তিক অংশ তারা দেখাতে পারেন নি। 
পরিশেষে প্রশাস্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা সমকালীন 
ব্ৰাহ্মসমাজের তরুণ প্রজন্মের অন্তরের কথা- 
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প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নৃতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জনাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই । 
রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অগ্রাহ্য 
করিতে পারি না, তাহাকে আমরা অশ্রদ্ধাও করিব না। এই আপত্তির মধ্যে আমরা 
ব্ৰাহ্মসমাজের বিপদসঙ্কুল অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাইতেছি। কঠিন সতর্কতার সহিত 
পরিহার করিয়া চতুৰ্দ্দিকের বাধা বিপত্তি প্ৰলোভনের মধ্যে কঠোর আত্মপরায়ণ 
uw al নিৰ হিত আরা ace একনিন el wats Tet আজ 
দিলা লম নল howto lth লালা 











১৯২১ সালের ১৯শে মার্চের রেফারেনডামের ফলাফল কী হয় তা আজ 
অনেকেরই জানা । রবীন্দ্রনাথ বেশ অতিরিক্ত ব্যবধানেই (৪৪৬-২৩৩) সাধারণ 
ব্রান্মাসমাজের সন্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে 
জয়োৎফুল্ল প্রশাজ্ঞচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন-“..আপনার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা 
ছিল যে ব্ৰাহ্মসমাজ আপনার বিরুদ্ধে। আপনার কাছে শুনে আমাদের নিজেদের মনেও 
মাঝে মাঝে সন্দেহ হত । কিন্ত এবার ভাল করেই বুঝলাম যে এই ধারণা কিরকম ভুল । 
আসল কথা এই যে অধিকাংশ লোকেই মৌন, তাদের মনে এতটা ভরসা নেই যে 
নিজে থেকে এতদিন বিশেষ কিছুই করেন নি। কিন্ত আমরা যখন প্রস্তাব উপস্থিত 
করলাম, তখন তারা এসে সবাই যোগ দিলেন ৷... 

_বাঁরা বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন তাদের কাছ থেকেও অনেক চিঠি পেয়েছি ; তাদের 
মধ্যে অধিকাংশই বলেছেন যে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই ; কিন্তু গশুগোলের জন্য 
বিরুদ্ধে মত দিচ্ছি..। ৭০% এর উপর ভোট স্বপক্ষে [5] এসেছিল- এত বিরোধ 
সত্বেও নেতৃস্থানীয় জন কয়েক লোকে যদি এরকম একটা কাণ্ড না বাধিয়ে দিতেন তবে 
৯০% ভোট যে স্বপক্ষে [51] হত তাতে আমাদের সন্দেহ নেই ৷...” 

১৯শে মার্চের রেফারেনডাম ব্রান্মসমাজের ইতিহাসে সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে 
তরুণ মনের উদারতার ও যুক্তিবাদের জয়ের প্রতীক হিসাবে নিশ্চয়ই স্থান 
পাওয়ার যোগ্য । কিন্ত সুশোভন সরকার লিখেছেন, “দুঃখের বিষয় এই যে, 
ভাগ্যচক্রে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই বিজয় একটা ফাকা আওয়াজ ' হ'য়ে দাড়ায় । 
আমাদের দুই তরুণ নেতার অন্যতম তাতাদা [সুকুমার রায়] হ'য়ে পড়েন মরণাপন্ন 
অসুস্থ, তার মৃত্যু হয় ১৯২৩-এ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯২১-এর পর থেকে সদ্য- 
প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর .যুগ্ম সচিব হিসাবে তার সমস্ত সময় নিয়োগ করলেন ৷...” 
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কোনো ব্যক্তির মৃত্যু বা অনুপস্থিতিতে আন্দোলনের সার্থকতা নষ্ট হওয়ার 
কথা নয়, যদি না সেই আন্দোলনের ভিতরেই কোনো দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে। 
বলে রাখি যে আমার বিশ্বাস, একটি নতুন সমাজ গঠনের আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের 
মণ্যে ছিল না। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারতাম, কিন্তু নতুন সম্প্রদায় গড়বার 
সামর্থ্য ছিল বলে মনে হয় না। আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে একমাত্র সুকুমার রায়ের 
নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম-শক্তি। এতজন সংঘবদ্ধ তরুণের সাংগঠনিক বল যতই থাক না 
কেন, আধ্যাত্মিক পাথেয় সুকুমার রায় ছাড়া আর কারো ততটা ছিল না। 
প্রশাস্তচন্দ্রেরও নয়, যদিও যুক্তিতর্কে তার পারদর্শিতা অসামান্য । সেকথা তিনি 
নিজে স্বীকারও করতেন। ১৯১৬ সালের ৭ই নভেম্বর রাণী মৈত্রকে প্রশাম্তচন্দ্র 
প্রলেপ দিতে পারিনি-তাই এত বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে৷...” 
ব্ৰাহ্মসমাজ সন্ধে কয়েকটি বড় প্রশ্নেও যে তরুণরা সকলে একমত ছিলেন 
তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। প্রশান্তনন্দ্র যে বিবাহে রেজিস্ট্রেশনের বিরোধী 
ছিলেন, তার কারণ সাধারণ ব্রান্মাসমাজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ব্রাহ্মবিবাহ 
রেজিষ্টার করা হস্ত ১৮৭২ সালের Act I! অনুসারে, যাতে পাত্রপাত্রীকে শপথ 
করতে হস্ত যে তারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী নন। 
ব্রান্মাধর্ম সম্বন্ধে এই ধরনের একটি নেতিবাচক উক্তি করতে প্রশান্তন্দ্র সম্মত 
ছিলেন না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে তিনিও মনে করতেন যে 
হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রান্মাধর্মের অন্তরঙ্গ এতিহাসিক যোগ রয়েছে, ইচ্ছা করলেই 
অস্বীকার করা চলে না। এ বিষয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তার 
মতের মিল ছিল। কিন্তু সুকুমার রায় যে অবিকল এই মত পোষণ করতেন তা 
মনে হয় না। ‘ব্ৰাহ্মহিন্দু সমস্যা" নামের দুশট প্রবন্ধে তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীর 
মতের যেরকম তীব্র প্রতিবাদ করেন তাতে মনে হয় ব্ৰাহ্মরা হিন্দু কিনা এই 
প্রশ্নকে তিনি চিন্তার যোগ্য বলেই মনে করতেন না। 
এক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। যে মনীষীর চিন্তা সমস্ত বিশ্বের সম্পদ্‌, 
তাকে আবার নতুন ক'রে একটি ধর্মসমাজের অন্তর্গত ক'রে যে বিশেষ সম্মান 
দেখানো যেতে পারে, এই ধারণার মধ্যেই হয়তো ক্ৰটি আছে। তবে তরুণদের 
অভিযান ও সফলতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্ৰাহ্মসমাৎ ২728 
প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। খুলে গিয়েছিল সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশের 


[ ১৫ ] 














CENTRAL LIBRARY 


মুখোশ । এখানেই এই অভিযানের সবচেয়ে বড় মূল্য । 


তরুণদের আক্রমণের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ছাত্ৰসমাজের নিয়মতন্ত্র। ১৮৭৮ 
সালে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ প্ৰতিষ্ঠিত হবার পর সমাজের যুবক ও ছাত্রদের 
ংগঠন Students’ Weekly Service বা হাত্ৰসমাজ প্ৰতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ 
সালের ২৭শে এপ্ৰিল। ছাত্ৰসমাজের সদস্য হ'তে গেলে কয়েকটি নেতিবাচক 
শপথ পালন করতে হ'’ত--যেমন, মদ্যপান ও থিয়েটার দেখা থেকে বিরত 
থাকা। বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত শপথ পালনের সঙ্গে কোনো মানুষের চারিত্রিক 
পবিত্রতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের কোনো গভীর সম্বন্ধ থাকতে পারে না। যে 
সমস্ত তরুণ রবীন্দ্রনাথের বাধাহীন প্রসারতার জীবনাদর্শে মনেপ্রাণে সাড়া 
দিয়েছিলেন তাদের পক্ষে এরকম স্থবির অনুশাসন মেনে চলা কঠিন। খুবই 
বিরক্ত হয়ে রাণী মৈত্রকে লিখেছিলেন প্রশাজ্তুন্দ্র (২ অক্টোবর ১৯২০) 

‘এইরকম যারা শুধুমাত্র “ভাল”--অর্থাৎ সুবোধ ছেলে, তাদের দিয়েই কি 
রাজার স্মৃতি ঠিকমত রক্ষা হল--কারণ তারা কেউ মদ খায় নি?...” 

এই চিঠির ভাষা খুবই তীব্র। প্রশাস্তচন্দ্রের এমন মনোভাব সমাজের 
নেতৃস্থানীয়দের গোচরে এলে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । 

১৯১৮ সালে ছাত্ৰসমাজের নিয়ম পরিবর্তনের জন্য ব্ৰাহ্ম যুবকদের একটি 
কমিটি গঠিত হয়। এই আন্দোলনেরও নেতা ছিলেন সুকুমার রায় ও প্রশাস্তচন্দ্র ৷ 
সরকার এবং আরো অনেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রসমাজ সংস্কারের 
উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী-আগেকার নিষেধাতক্মক নিয়মের বদলে কিছু ইতিবাচক 
করা। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ব্রান্মাসমাজের ভিতরের ও বাইরের 
যুবশক্তিকে একসঙ্গে সংগঠিত করার দ্বারা তরুণরা সমকালের একটি বড় 
সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন করেছিলেন। - 

ছাত্রসমাজ সংগঠিত হওয়ার পরে তার 'শাখা-প্রতিষ্ান হিসাবে চারটি 
fraternity গঠিত হয়- 0০৮০1108851, educational, literary এবং 
5০০i৭!। প্রথম তিনটির অধিবেশন প্রশাজ্চন্দ্রের বাড়ীতেই হন্ত-কিস্তু 5০০14] 
fraternity বৈঠক বসত প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ীর ছাতে। সোশ্যাল 
ফ্র্যাটার্নিটির সম্পাদিকা ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী, তার 
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সহকারী সুশোভন সরকার । যদিও সুকুমার রায় বা প্রশান্তচন্দ্রের পরিকল্পনা আর 
উৎসাহ ছাড়া এর অস্তিত্বই সম্ভব ছিল না। তরুণ তরুণীদের এই মেলামেশা 
নিয়ে শুচিবায়গ্রস্ত প্রবীণ ব্রান্মারা যথারীতি শঙ্কিত ছিলেন। 

Devotional এবং Educational Fraternitv ১৯১৯-২০ সালে বেশ 
সক্ৰিয় ছিল। শিক্ষা ফ্র্যাটার্নিটির সংশ্লিষ্ট পঠনপাঠন চলত প্রশাস্তচন্দ্রের ঘরে। 
সেখানে নিয়মিত আসতেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মনস্তত্ববিদ 
গিরীন্দ্রশেখর বসু । এই সমস্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নবীন যুবকদের বিভিন্ন 
সা না নাউ আৱাস দমন রানার 
সেসময় এই শিক্ষা ফ্র্যাটার্নিটি ছিল প্রশান্ত ন্দ্রের ধ্যানজ্ঞান। এখানে তং 
সুযোগ ঘটত যথেষ্ট, আর যুক্তিতকে তার চিরদিনই উৎসাহ প্রবল। ১৯২০ 
সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তিনি রাণী মৈত্রকে লেখেন-“...সীতা বল্ছিল যে 
এক একদিন ওরা সত্যিই ভয় পায় যে ঝগড়া শুধু মুখে মুখেই হচ্চে, না, 

আবার কখনো ফ্ৰ্যাটানিটির বৈঠকে রামমোহন রায়ের বাংলা গ্ৰস্থাবলী থেকে 
প'ড়ে শোনাবার সুত্রে তার উল্মা প্রকাশ করেছেন ব্ৰাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে--“... আজকাল আমাদের “উন্নত প্রান্মাসাধকরা আবার রামমোহনকে এমন 
pautronise করতে শুরু করেছেন যে আমাদের সকলের বিশ্বাস হয়ে গেচে যে 
রামমোহন বুঝি কোন্‌ অন্ধকার যুগের লোক--তার থেকে আমরা এখন ক-অ-তো 
এগিয়ে গেচি! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখন রামমোহনের ০s5i০॥n-এ ফিরে 
যাওয়া শক্ত হয়ে দীড়িয়েচে--আমার মতে এটাই হচ্চে সব থেকে ভয়ের কথা 1...” 
অধিবেশন চলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে এসেছিলেন বেশ কয়েকবার! এর 
মধ্যে একদিন আসেন ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে । সেবার কবি গেয়েছিলেন “ওলো সই, 
ইচ্ছা করে তোদের মত’ এবং ‘আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে’ গান দু'টি । 
আর একদিন প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তার নতুন লেখা নাটক 'মুক্তধারা’। এমনকী 
সীতা দেবী যখন বিয়ের পরে রেঙ্গুন চলে যান তখন সোশ্যাল ফ্ৰ্যাটানিটির পক্ষ 
থেকে তাকে যে বিদায়-সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেখানেও উপস্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথ 
গান শুনিয়েছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন যে এই সভায় কবি বারবার এসেছেন 
ই প্রশাস্তচন্দ্রের অনুরোধে! একবার সোশ্যাল ফ্ৰ্যাটাৰ্নিটির বাৰ্ষিক প্রতিষ্ঠা- 
উিএরও আগমন কারা ৰা চালাও ভাল বাজগসলতে কারের লাগিছ 
হাওয়া-আপিসের কোয়াটার্সে। সেখানকার মস্ত বড় বাগানে এই উৎসবের 
আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষযেও সাদরে নিমন্ত্ৰিত হ'য়ে এসেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও ও পালিতা শিশু পৌত্রী নন্দিনীকে নিয়ে। 
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সোশ্যাল ফ্ৰ্যাটানিটি হয়তো বড়জোর তিন বছর সক্ৰিয় ছিল। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নির্বাচন করার চেয়ে ছাত্ৰসমাজ-সংস্কার 
করার কাৰ্যক্ৰম অনেক বেশি গঠনমূলক ছিল ব'লেই মনে হয়। এই ধরনের 
অনেক প্রতিষ্ঠান. স্বল্পজীবী হয়েও অবরুদ্ধ সামাজিক পরিবেশে সঞ্চার করেছিল 
প্রগতিশীল মূলাবোধ, যার কিছু সুফল হয়তো আমরা এখনো ভোগ করছি। 
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তথ্যসূত্ৰ : 
১) ‘সুকুমার রায়--যা মনে পড়ে --সুশোভন সরকার 
শারদীয় ‘বারোমাস’, ১৯৮২। 
২) “সুকুমার রায় ও ব্রা্নীসমাজ '--দিলীপকুমার বিশ্বাস, ‘দেশ’ 
--৬হ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ৷ 
৩) “প্রসঙ্গ রবীন্দ্ৰনাথ'- সুশোভন সরকার (১৯৮২) 
৪) ‘কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৯২১) 
আহি. এস্‌. আই গ্রন্থাগার, কলকাতা । 
৫) ‘পুণাস্মৃতি '--সাতা দেবী (১৯৪২)। 
৬) রাণী মেত্রকে প্রশান্তচন্ড্রের চিঠি-রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার, শান্তিনিকেতন। 
৭) ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৬। 
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তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রবান্দ্রনাথ তিনটি সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনার 
কাজে হাত দিয়েছিলেন ৷ (Oxford Book of Bensali Verse, বাংলা কাবা 
পরিচয় এবং গদ্যসংকলন ৷ এর মধ্যে একমাত্র বাংলা কাব্য পরিচয়ই শেষ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদুটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়া সত্বেও প্রকাশিত হয়নি। 
বাংলা কাব্য পরিচয় এবং Oxford Book of 1১:15155018 Verse সংকলন 
দুটির সম্পাদনের কাহিনি নানাভাবে আলোচিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরেই? । 
রবীন্দ্রনাথের কপিরাইট মুক্তির পর বাংলা কাব্য পরিচয়-এর পুনঃপ্রকাশের্ও 
উদ্যোগ নিয়েছেন একাধিক প্রকাশন সংস্থা । 
পাঠ্যপ্রস্তক হিসেবে পরিকল্পিত ১৯৩৮-এর ১৩ জুন প্রকাশিত এই 
কাব্যসংকলনটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিতর্কিত গ্ৰস্থগুলির একটি। মধ্যযুগ, 
রবীন্দ্রযুগ এবং আধুনিক যুগের কবিতার এই সংকলন গ্রশ্থটিতে আদিরসের 
কবিতা বর্জিত হয়েছিল, ছাত্রদের উপযুক্ত কবিতা নির্ভর প্রশ্নাবলিও ছিল এই 
ংকলনে। এ ধরনের সংকলন আসলে ভোজের নিমন্ত্রণ'২, রসের আয়োজন 
এখানে বিঘ্নিত হতে বাধ্য-একথা ভমিকাতেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ। তবু এই গ্রন্থের কবিতা নিবাচনের জন্যে যে এতখানি বিরুপতার 
সম্মুখীন হতে হবে তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেননি । বিবিধ রকমের 
অসংগতির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য । প্রথমত বহু অপ্রধান কবি বাংলা কবিতার এই 
প্রতিনিধি-স্থানীয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছিলেন, যেমন বাসব ঠাকুর, আশু চট্টোপাধ্যায়, 
রামেন্দু দত্ত, নির্মল ঘোষ, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার সান্যাল প্ৰভৃতি-- 
যাদের কবিতা দেখে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন : ভদ্রলোকগণ যে কবিতা লেখেন 
বাংলা কাব্য পরিচয়েই তা প্রথম জানলুম'।৬ এই সময় বাংলা কাব্য পরি5য়-এর 
মুদ্রণ কার্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কিশোরীমোহন সাতরাকে লেখা একাধিক 
চিঠিতে বহু অপ্রধান কবির কবিতা সংকলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুলত 
ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরেঃ। শুধু অযোগ্য লোকের ভিড়ে সংকলনটিকে 
জনাকীর্ণ করা হয়নি, দ্বিতীয় অভিযোগটি আরো মারাত্মক । মুখ্য কবিরা অনেকেই 
এই সংকলনে সুবিচার পেলেন না। বিশেষত রবীন্দ্রউস্তর আধুনিক কবিরা! 
রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং সুহৃদ অতুলপ্ৰসাদ সেনের কবিতা বাদ পড়ে 
যাওয়া হয়তো প্রমাদ বশত ঘটতে পারে, কিস্ত আধুনিক কবিদের প্রতি 
সহমর্মিতার অভাবটা বেশ সচেতনভাবেই স্পষ্ট। জীবনানন্দের একটি মাত্র 
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কবিতা, তাও খণ্ডিত আকারে €'মৃত্যুর আগে’) স্থান পায় এই সংকলনে যেখানে 
বিশ্ধভারতীর তৎকালীন কর্মী নন্দগোপাল সেনগুপ্তের চারটি এবং সুধীরচন্দ্র 
করের দুটি কবিতা আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি কবিতার মধ্যে একটি 
বর্ভনিযোগ্য বলে সুবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ" । প্রকাশিত হয়েছিল দিলীপকুমার রায়ের দুটি 
দুর্বল কবিতা । বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং কামাক্ষীপ্রসাদ 
তান গোলামে রাধার বিলে সি সারা গিরি বালা রানে 
এই সংকলনটিকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘বোবা ও ব্যর্থ বলে১, উত্তরকালের কবি 
শঙ্খ ঘোব বইটির ব্যর্থতা স্বীকার করেও বোবা বলতে চান না। “রবীন্দ্রনাথের 
মনে আধুনিকতার সংকট কোন পথে চলছিল.” তারই একটি নিদর্শন হিসেবে 
তিনি গ্রহণ করতে চান একে ।? 

যাই হোক, বাংলা কাব্য পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল 
প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাধ্য হলেন বইটি বাজার থেকে তুলে নিতে। 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভার সজনীকান্ত দাসের হাতে তুলে দেওয়া নিঃসন্দেহে 
বিভ্রাস্ততর সিদ্ধান্ত। সজনীকান্ত আধুনিকদের বিরুদ্ধচারী বলে বহুদিনই পরিচিত। 
রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য এই পরিমার্জিত সংস্করণটি আর প্রকাশের মুখ দেখেনি । 

বাংলা কাব্য পরিচয়-এর অসংগতির মুল খুঁজতে গিয়ে সমর সেন বলেছিলেন 
বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন”৮। কারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই “কেরানিরা'? 
রবীন্দ্রনাথের প্রধান নির্ভর ছিলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং গৌণত 
নন্দগোপাল সেনশুপ্ত। বাংলা কাব্য পরিচয়-এর প্রকাশের পর তার প্রতিক্রিয়ার 
অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে দুজনের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের পালাও 
চলেছিল। “কাব্য পরিচয়ের গৌরব অংশ তিনি স্বয়ং দাবী করে, অগৌরবের অংশ 
আমায় বন্টন করে দিয়েছেন” এই. অনুযোগ নন্দগোপাল রবীন্দ্রনাথের কাছে 
চিঠিতে করবার সময় এও জানিয়েছেন যে ময়মনসিংহ গীতিকা, নিধুবাবুর গান 
এবং কয়েকটি আধুনিক কবিতা তার সংযোজন হলেও বাকিটা মুলত 
কাননবিহারীরই কাজ৯*। গৌরব-অগৌরব যারই হোক, কাগজে কলমে রবীন্দ্রনাথ 
যে বইয়ের সম্পাদক, তার কাছে বাঙালি পাঠকের প্রত্যাশা অনেক। তার 
কলঙ্কের দায়ও তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না তাই। 

Oxford Book of Bengali Verse-এর কাজ তুলনায় সুষ্ঠু ভাবেই 
হয়েছিল বলেই মনে হয়। এডওয়ার্ড টমসনের উৎসাহে যদিও বিশের দশকের 
প্রথমদিকের প্রকল্প এটি, তবু কার্যত ১৯৩২ থেকে এই পাণ্ডুলিপির কাজ 
রি টকিজ 











নিন করবেন সূৃধীন্দ্ৰনাথ--এই পরিকল্পনা মতোই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। 
ধুনিকদের মধ্যে জীবিত কবিদের এই সংকলনে না রাখবারই সিদ্ধান্ত হয় 





নুযোগের আশঙ্কায় । শেষ পৰ্যন্ত তিন মাথা এক হয়ে পাণ্ডুলিপি 
অক্সফোর্ডে প্রেরণের কথা জানাচ্ছেন সুধীন্দ্ৰনাথের টমসনকে লেখা একটি 
চিঠিতে ১৯৩৬ সালে১”। যে কোনো কারণেই হোক, অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষ 
পাশুলিপিটি মঞ্জুর করেননি । অতএব পরিমার্জন । এবার পূর্ববর্তী সহকারীদে 
পেয়ে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের উপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়েছিল 
রবীন্দ্রনাথকে । শেষ অবধি অবশ্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়নি । মহাযুদ্ধের 
জটিলতায় সম্ভবত এই প্রকল্পটি চাপা পড়ে যায়। 

Oxford Book of Bengali Verse-এর সম্পূর্ণ পাগুলিপিটি এযাবৎ 
অপ্রাপ্ত থাকলেও এর মুখপাতে রবীন্দ্রনাথের যে অসম্পূর্ণ কিন্ত অসামান্য 
ভূমিকাটি পাওয়া গেছে, তা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রবীক্ষার ৪১তম সংকলনে ৷ 
প্রায় সমাপ্ত গদ্যসংকলন সম্পর্কিত তথ্যাদি এখনো প্রকাশের অপেক্ষায় । তবে 
পূর্ববর্তী সমালোচকেরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন কখনো, 
আলোচনাও হয়েছে সামান্য ১১। 

অক্সফোর্ডের আনুকূল্যে, এডওয়ার্ড টমসনের পরিকল্পনায়, রবীন্দ্রনাথ 
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় যে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি 
তৈরী হয়েছিল, তার মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী পাঠক। বাংলা কাঁঘ্য পরিচয় তো 
বটেই, গদ্যসংকলন-এরও পরিকল্পনা হয়েছিল মূলত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে। 
মোটামুটি একই সময়ে (১৯৩৭-৩৮ সাল) কাব্যপরিচয়-এর মতো কাননবিহারী 
মুখোপাধ্যায় এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সহায়তাতেই এ সংকলনের কাজও 
চলেছিল 

দুটি ফাইলে বিন্যস্ত ৪৪৫ পৃষ্ঠা বাপী ৭৬টি রচনার এই পাশুলিপিটি 
রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত। বাংলা গদ্যের এই প্রতিনিধি স্থানীয় 
সংকলনের পরিকল্পনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বো তার সহকারীরা) একশ 
বছরের কিছু বেশি সময়সীমার মধ্যবর্তী যে রচনাগুলি বেছে নিয়েছিলেন, তার 
মধ্যে গল্প, রম্যরচনা, উপন্যাসের টুকরো অংশ, ভ্রমণকাহিনি, personal essay, 
প্রবন্ধ সবই আছে। এই সংকলনের প্রথম রচনাটি ২২ পৌষ ১২৩৪ শান্তিপুর 
থেকে লেখা এক মহিলার পত্রাংশ। চরকাকাটনির দরখাস্ত শিরোনামের এই 
রচনাটি সংগৃহীত হয়েছিল ব্ৰজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
থেকে, তাও পাণ্ডুলিপিতে জানানো হয়েছে। এই সংকলনের টানা রানা সাল, 
ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ গ্রন্থ থেকে নেওয়া । লক্ষণীয় যে, ৬১ “সংখ্যক 
লেখকের সমাবেশে শেষ দুটি রচনা দুজন মুসলমান লেখকের : কাজী আবদুল 
[ ২১] 
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কথাশিল্পীর পরে রবীন্দ্রনাথ এদের দুজনকে স্থান দিয়েছেন। যেন সংকলনের 
কাজ সমপ্তির মুখে বিস্মৃত গোষ্ঠীর লেখকদের কথা হঠাৎ মন পড়ে গিয়ে 
তাদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়তে পারে বাংলা কাবা পরিচয় 
প্রসঙ্গে The 91516517858) পত্রিকার পর্যবেক্ষণের কথা । সৈয়দ আলাওল থেকে 
শুরু হয়ে মহীউদ্দীন চৌধুরী এই সংকলনের শেষ কবি। রবীন্দ্রনাথ কি মুসলমান 
কবিদের মধ্যে দিয়েই বাংলা কাবোর সূত্রপাত এবং সমাপ্তি চিহ্নিত করতে 
চাইলেন সচেতনভাবে- প্রশ্ন তুলেছিল The Statesman" * | 

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারা মোটামুটি বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ 
সমাজসমস্যামূলক ফিচার বা প্রচারমূলক প্রবন্ধ দিয়ে এই সংকলনের সূত্রপাত 
করেছেন। প্রথম যে রচনাটির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি, তার বক্তব্য প্রাঞ্জল 
হলেও বাংলা গদ্যে ছেদ বা যতি চিহ্নের ব্যবহার যে তখনো সুনির্দিষ্ট হয়নি তার 
নিদৰ্শন দেখি রচনাটিতে ১৪৮টি শব্দের পরে পূৰ্ণচ্ছেদ ব্যবহারে । বস্তুত 
বিদ্যাসাগরের আগে অবধি এই সমস্যা বাংলা গদ্যে ছিল। সংবাদ পত্রে সেকালের 
কথা থেকে সংগৃহীত এই পাণ্ডুলিপির প্রথম দুটি রচনায় যেমন নারীদেরই 
কলমে নারী সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে এসেছে, তেমনি তৃতীয় এবং চতুৰ্থ রচনায় 
রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের অংশে এই সমস্যার সংস্কারকদের 
সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধেও উনিশ শতকীয় সমাজ সমস্যার চিত্রায়ন ঘটেছে। 

কিন্তু ক্ৰমশ গদ্য সংকলনের বোক সমাজ বিষয়ক প্ৰবন্ধগুলি থেকে সরে 
গিয়ে পড়েছে 'সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলির উপর ৷ গদ্যের প্রাথমিক কাজ জ্ঞাপন 
স্তর গদ্যের সূৃক্ষ্মতর দায় - সৃজনের ইতিহাস । সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এবং নানা 
ধরনের রসরচনা এরই ফল। এই পাগুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিবয়ক 
প্রবন্ধগুলির দিকেই মনোযোগসহ সংশোধন-সম্পাদন করেছেন সবচেয়ে বেশি। 
নানা প্রবন্ধে তার মার্জিনাল নোটও চোখে পড়ার মতো। রাজোন্দ্রলাল মিত্রের 
নাট্যরুচি বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনারায়ণ বসুর মেঘনাদবধ কাব্য আলোচ 
বিপিনচন্দ্র পালের শরৎচন্দ্র বা মোহিতলালের দীনবন্ধু বিষয়ক আলোচনার 
পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা আলোচনাও এখানে রয়েছে-যেমন অজিতকুমার 
চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের লেখা । এই রচনাগুলির 
অনেকগুলিতেই লাল পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ‘প্রথম অংশ দুষ্পাঠ্য”, 
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'এইখান থেকে শুরু করা চলে', প্রথম প্যারাগ্রাফটা বাদ দিলে চলে' জাতীয় 
মন্তব্য রয়েছে। সাহিত্যতত্ব বিষয়ক লেখাশুলির মধ্যে নলিনীকান্ত শুপ্ত, কালিদাস 
রায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা ছাড়া উল্লেখযোগা প্ৰবন্ধ অতলচন্দ্র হাল 
‘কাবারস'। এই রচনাটির পাশ্বটীকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এইরকম : 
চিন্তামণি মিলল । মণিটি উজ্জ্বল কিন্ত কঠিন। যারা অর্থের দরে রচনার আদর 

দার বা ty 

দেয় রস। অর্থের সঙ্গে সেই জিনিষটার মিশোল থাকলে ভালো হত 

আগে উল্লেখিত প্রাবন্ধিকরা ছাড়াও রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়. 
প্রমথ চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ 
অনেকের লেখা থাকলেও বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত থেকে গেছেন ৰ 
ত্ৰিবেদী, বল দা বজা নান ৰল নল নল মা কালা 
রি ক Cu ভাতো 
এই সংকলনে । 

প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসেবে সামাজিক প্রবন্ধের পাশাপাশি একদিকে 
যেমন প্যারীষ্টাদ বা কালীপ্রসন্ের গদ্য স্থান পেয়েছে তেমনি প্রথমদিকের 
ভ্রমণকাহিনি বা রম্যরচনা অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। দেবেন্দ্রনাথ, সঞ্জীবচন্দ্ৰ 
চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, সতে ন্দনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বা 
যতীন্দ্রমোহন সিংহের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এই সংকলনে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম 
ফাইলে ভ্রমণের গুরুত্ব, দ্বিতীয় ফাইলে অধিকার করেছে রম্যরচনা বা 1১575077201 
552৮ বক্ষিমচন্দ্রের কমলাকান্ত থেকে বাংলা সাহিত্যে যে লিরিকাল গদোর 
সূত্রপাত, লিপিকায় যার পুর্ণবিকাশ, সেই ধারার গদ্যের বেশ কিছু নিদর্শন এই 
সংকলনে রয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বা লোকরহসা গ্রন্থের গদোর 
অংশবিশেষ, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা বা ছিন্নপত্ৰ-র্র গদা. 
চন্দ্রনাথ বসুর কমলাকান্ত অনুসারী রচনা, অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ পানেন্্রকুমার 
রায় এবং প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের নানা নির্বাচিত অংশে বাংলা গদেল কাব্য গুণ 
পরিস্ফুট হয়েছে। 

বঙ্কিমের যগলাঙ্গরীয় উপন্যাসের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বাংলা কথাসাহিতোর 
সংকলনের সূত্রপাত। সুধীরচন্দ্র করের হাতের লেখা পাগুলিপিটির উপর রবীন্দ্র 
হস্তাক্ষরে মার্জনার চিহ্ন প্রচুর। বঙ্কিমেব লেখা রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই কেটে 
বলেই এই উপন্যাসটির নির্বাচন যদিও সম্পাদিত আকারে। 
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রবীন্দ্রনাথের এবং শরৎচন্দ্রের একটি করে গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 
বঙ্কিম সমসাময়িক ও পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে ত্ৰৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্ৰনাথ বন্দোপাধ্যায়, জলধর সেন 
প্ৰমুখদের রচনা থাকলেও স্বৰ্গকুমারী দেবী অনুপস্থিত। বস্ততপক্ষে নিজের 
নামলোৱা ররর TEU রানি বহি রানার বসান রা রান? দায়ে 

[হিতে নারীদের মধ্যে পথিকৃত স্বর্ণকমারীর গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ স্বীকার 
করেননি। এমনকি লক্ষণীয় যে প্রথম দুটি রচনা বাদ দিয়ে উনিশ-বিশ কোনো 
শতকেরই কোনো নারীর রচনা এই সংকলনে নেই। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখা অবধি 
এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এই কালপর্বের কোনো কোনো মহিলার রচনা 
গা রিতার সারাটি পারিনা TARE দমি মালয় সদর রাগ রাবার তদী৷ 
সময়েই রানী চন্দের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বর্ণকূমারী এবং সাধারণভাবে নারীদের 
চা নই age Sina ভটা সাধ: 

আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে 
পারতুম ৷ সংসারের বাঘা বিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও মেয়েদের brain এতটা 
কাজ করতেই পারে না।১৩ (১৭ জানুয়ারি ১৯৩৮) 

রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতা এবং ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর 
যে বহয়ের পরিকল্পনা, সেই সংকলনে বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের এই তিন 
দিকপালের অনুপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের অনবধানেরহই পরিচয় দেয়, সচেতন 
ভিপ্রায়ের নয়। 

গদ্যসংকলন-এর পাণ্ডুলিপি পরিকল্পনায় কথাসাহিত্যের বিভাগটিতেই এই 
অনবধানের চিহ্ন সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা এই 
সংকলনে স্থান পেয়েছেন. তাদের রচনার প্রতিও সবসময়ে সুবিচার হয়নি । 
ফুলের মূল্য প্রভাতকুমারের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলে মানবেন না নিশ্চয় 
অনেকেই, যেমন নয় শরতচন্দ্রের একাদশী বৈরাগীও। প্রভাতকুমার এবং 
রাজশেখর বসুর (ভূশশগ্ডীর মাঠে) গল্প সংকলিত হয়েছে মাঝখান থেকে। স্থান 
সংকুলানের জন্যে এ ধরনের সম্পাদনায় লেখকদের প্রতি অবিচার হতে বাধ্য। 
রাজশেখরের হনুমানের স্বপ্ন গল্পটির নামও বদলে দিয়েছেন তিনি। পথের 
পাঁচালীর অংশবিশেষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্র বোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দের 
গল্প সংকলিত হয়েছে, যদিও কল্লোল কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সম্ভবত 
সবচেয়ে শক্তিশালী গল্পকার তারাশংকরকে এই সংকলনে খুঁজে না পেয়ে আমরা 
এই সংকলনে নেই। যেমন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্ুর আতথা বা 
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সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। কল্লোল গোষ্ঠীর অগ্রজ জগদীশ গুপ্ত, যার 
উপন্যাসের সমালোচনাও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পরিচয় পত্রিকায় (কাৰ্তিক 
১৩৩৮), এহ সংকলনে অনুপস্থিত । অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত এবং ইতিমধ্যেই প্রথম 
দুটি গল্পগ্রস্থের জন্যে খ্যাতিপ্রাপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নেই। 

রবীন্দ্রনাথের এই সংকলনে শুধু গদ্যশিল্লীরাই স্থান পেয়েছেন এমন নয়, 
নাটকের অংশ-ও আছে। যেমন দীনবন্ধু বা দ্বিজেন্দ্রলালের নীলদর্পণ বা চন্দ্রগুপ্ত- 
এর অংশ। যদিও মামা এমনকি স্যাতিরি 






সিজিপিএ এইরকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নামের অনুপস্থিতি 
সত্বেও ভনিশ শতকের গদ্যের মোটামুটি সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে। বিশ শতকের 
গদ্যকারের সংখ্যা এবং গদ্যের বৈচিত্ৰ্য বাডবার জন্যেই হয়তো এমন অনেক নাম 
বাদ পড়ে গেছে যারা প্রত্যাশিত ছিলেন। কিন্ত বাংলা কাব্য পরিচয়-এর মতো 
অপ্রত্যাশিত নাম বা অযোগ্য লোকের ভিড় নেই এখানে ৷ বাংলা কাব্য পরিচয় 
সম্পর্কে স্বজনপোষণের যে অভিযোগ উঠেছিল তার আওতায় কিছুতেই ফেলা 
যাবে না গদ্যসংকলনটিকে। বরঞ্চ আগে বাদ যাওয়া যে নামগুলির উল্লেখ করা 
হয়েছে তারা অনেকেই রবীন্দ্রঘনিষ্ত মানুষ । ভারতীগোসষ্ঠীর অনুপস্থিতির কথাও 
আমরা বলেছি। শান্তিনকেতনের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র অজিতকুমার 
চক্রবর্তী ছাড়া সতীশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা 
আলি প্রভৃতি কারোর লেখাই এই সংকলনে নেই। ঠাকুরবাড়ির লেখকদের মধ্যে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ বা সরলা দেবীর রচনাও 
অনভিপ্রেত ছিল না। একমাত্র সংবাদপত্রে সেকালের কথা ছাড়া পত্রিকার গদ্য 
রবীন্দ্রনাথ আনছেন না, এটা লক্ষণীয়, যে জন্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য থেকে শুরু 
করে পুর্বোলিখিত সুরেশচন্দ্র, সজনীকান্ত এবং রামানন্দ--যারা বিশেষভাবে 
পত্রিকার লেখক, তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে না। হয়তো সংকলনটির 
প্রস্ততিপর্ব শেষ হয়ে প্রকাশের পথ ধরলে সম্পাদনা সম্পূর্ণ তর হত। 
রবীন্দ্রনাথ তার বিপুল সৃষ্টিকর্ম এবং জটিল ভ্রমণসূচির মধ্যেও পাঠ্যপুস্তক 
হিসেবে দুটি গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দিতে সাহস করেছিলেন পঁচাত্তর উৰ্ধ্ব 
বয়সে, এটাই বিস্ময়কর । বাংলা কাব্য পরিচয়-এর ভূমিকায় যেমন বলেছিলেন 
জটিলতা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। বনফুলকে একটি চিঠিতে লিখছেন-- 
‘বাংলা গল্প পরিচয় বের করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এরকম বই বের করতে সাহস 
হয় না। মেস-এ রন্ধন ব্যবস্থার যারা অধ্যক্ষ, আর সংকলনের যারা সম্পাদক, 
লোকের মন পাওয়া তাদের কর্ম নয়।১5 সংকলনের কাজ প্রথম থেকে শেষ 
[ ২৫ ] 





ডালৰ আতাৰ পপ পা এই গ্রন্থ 
কবিতা সংগ্ৰহ কাবে স্সেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রভূত 
সাহাযা'র উল্লেখ আছে। কাননবিহারী বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন ১৯৩৬-এ। 
১৯৩৭-এর মে মাসেই বাংলা কাবা পরিচয় প্রসঙ্গে ‘কানন কথা রক্ষা' করছে না 
বারা চারবার কাস কাডাদ তোৰে রানার PROS লোগ নিট 
এবং তারপর ওই মাসেই নন্দদোপাল সেনগুপ্তের বিশ্বভারতীতে যোগদানের 
খবর পেয়ে কিশোরীমোহনকে লিখছেন *: 'সাহিত্যবিচারে তিনি সবচেয়ে 
যোগ্য" ।১৫ ০৮৪ রা আলো ০ জানো এ ভৈ] 
কাননবিহারী কাব্য পরিচয়ের প্রকাশ এবং সম্পাদনা সংক্রান্ত নানা প্রজ্খানুপুশ্ 
আলোচনা করছেন। সেই সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন গদ্য সংকলন-এর প্রস্ততি 
সম্পর্কেও-'গদ্য সংকলনের কাজে এখনো হাত দিতে পারিনি । ইনফ্রেয়েঞ্জায় 
কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল' (৬ জুন, ১৯৩৭)১১। 
বংলা কাব্য পরিচয়-কে কেন্দ্র করে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং বিশ্বভারতী 

গ্রন্থনবিভাগের সুধীরচন্দ্র করের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথ বইটি 
পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিতে১” আহত হয়ে, ১৯৩৮-এ কাননবিহারী কাজে 
ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন। কাননবিহারীর ইস্তফার খবরে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন 
‘ওরা তীক্ষচণ্চু ঝগড়াটে জাত'।১৮ ইতিমধ্যে ১৯৩৭-এ নন্দগোপাল যোগ দেন 
বিশ্বভারতীতে। এদের দুজনের সাহিত্যরুচির ওপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল 
যথেষ্ট ৷ কাননবিহারীর পর নন্দগোপালের ওপর বাংলা কাব্য পরিচয় দ্বিতীয় 
সংস্করণ এবং গদ্য সংকলনের কাজ বর্তায় । কিন্তু তার কার্যকাল শেষ হয়ে যাবে 
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ একথা নন্দগোপালকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় 
রথীন্দ্ৰনাথ স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে । প্রত্যুত্তরে নন্দগোপাল দুমাস অতিরিক্ত ২ 
চান বাংলা কাব্য পরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ ও গদ্যসংকলন সম্পূৰ্ণ করার জন্য। 
তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি ।১৯ 

এই জটিলতা এবং যোগ্য সহায়কের অভাব গদ্যসংকলন প্রকাশিত না 
হওয়ার একটা কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কারণ বাংলা কাব্য পরিচয়-এর 
মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ৬ অক্টোবর ১৯৩৮-এ কলকাতা প্রত্যাগত 
কাননবিহারীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 

সংকলনের কাজ আমার নয়, প্রমাণ হয়ে গেছে। যাঁদের লেখা নিয়েছি, তারা 

বিরক্ত, পাঠকরা উত্তেজিত। সকলেই দণ্ড উচিয়ে আছেন ।... আমি শাস্তি অন্বেষণে 

চললুম বানপ্রস্থে। নিজের কবিতা লিখে দণ্ড পুরস্কার যা পাই সেটা স্বীকার্য, পরের 

কবিতা কুড়োতে গিয়ে তাড়া খাওয়া বোকামির ফল ।২০ 
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বনফুলের সঙ্গে আলাপচারিতায় গদ্যসংকলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব 

এইরকম : 
কবিতা সংকলন ক'রে চারিদিক থেকে গালাগালি খেতে হচ্ছে। ভীমৰ 

আর খোচা দেবার ইচ্ছে নেই ।** 

ফলত বাংলা গদা সংকলন আর প্রকাশিত হয়নি। 

তিনটি সংকলন গ্রন্থের কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দুঃখের বিষয় তার মধ্যে 
দুটি প্ৰকাশিতই হল না। যেটি প্রকাশিত হল, সেটি হয়তো দুৰ্বলতম। Oxford 
Book of Bengali Verse-এর পাণ্ডুলিপি না দেখেও বলা যায় তাতে বাংলা 
কাব্য পরিচয়-এর চেয়ে কবিদের প্রতি সুবিচারের সম্ভাবনা বেশি ছিল। বিশ 
তিরিশের আধুনিক কবিরা, যারা বাংলা কাব্য পরিচয় বিতর্কের মূল, তারা এই 
সংকলনভুক্ত ছিলেন না ; কারণ জীবিত কবিরা এখানে থাকবেন না আগেই ঠিক 
হয়ে গিয়েছিল। গদ্য সংকলনটিতে অসম্পূর্ণতা থাকলেও অযোগ্য রচনা একটিও 
নেই প্রকাশের আগে সংযোজনের সুযোগও ছিল। তবে কাব্য পরিচয়-এর মতো 
গদ্যসংকলনেও আধুনিক কথাশিল্পীদের নির্বাচন পরিকল্পনায় দুর্বলতার পরিচয় 
বেশি। রবীন্দ্রনাথের দুৰ্ভাগ্য, যে পাশুলিপিগুলির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, 
তা প্রকাশিত হল না! তিনটি সংকলনে পরিশ্রমের কৃতিত্রটুকু রবীন্দ্রনাথের জুটল 
না, একটি একপেশে সংকলনের দুর্বলতার জন্য অপবাদ কুড়োতে হল অনেক । 














দ্যসংকলন-প্রস্তাবি বীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত, 
রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রা: গদ্যসংকলনের দুটি ফাইলের সূচিপত্র 
এখানে দেওয়া হল । হাতে লেখা এই পাুলিপিটিতে রচনা এবং লেখকের যে 
পৃষ্ঠাসংখ্যাসমেত। সেগুলিও এখানে উল্লিখিত হল। 


প্রথম ফাইল 
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৬ 
লেখক সংখ্যা ২৯ 
১.  চরকা কাটনির দরখাত্ড- শ্রীযুক্ত সমাচার পত্রকার মহাশয় / আকর : সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা প্রথম খণ্ড পু. ১১০। 
২. নারীর আবেদন / আকর : সংবাদপত্রে সেকালের কথা । 
৩. সহমরণ : রাজা রামমোহন রায় / আকর : রামমোহন গ্রশ্থাবলী রোজনারায়ণ বসু 
সম্পাদিত) পূ. ১৯৫-১৯৯। 
৪. বিধবাবিবাহ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর / আকর : বিধবাবিবাহ্‌ পৃ. ১৯৪-১৯৭ 
প্রাচীন আর্ধ্জাতি : অক্ষয়কুমার দত্ত / আকর : ভারতীয় (যদ্দৃষ্টং) উপাসক 
সম্প্রদায়, প্‌. ৩-১৮ 
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শেলনিবাস : মহযি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর / আকর : আত্মজীবনী পৃ. ২৭৪-২৮০ 
সেকালের নাট্যরুচি : রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ / আকর : সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
প্রথম খণ্ড পু. ৯৯। 
আলালের ঘরের দুলাল : প্যারীচাদ মিত্র / টেকচাদ ঠাকুর / আকর : আলালের 
ঘরের দুলাল পৃ. ১-৭ 
ভূত নাবানো : হুতোম প্যাচার নকসা / ১৮৫৮ 
নীলের উপদ্ৰব : দীনবন্ধু মিত্ৰ / আকর : নীলদপণ পৃ. ১-৫ 
মেঘনাদবধ কাব্য : রাজনারায়ণ বসু / আকর : বিবিধপ্রবন্ধ প্রথম খণ্ড পৃ. ১-২৩ 
সেকাল ও একাল : রাজনারায়ণ বসু / আকর : এ পৃ. ১-৯ 
পত্রকন্যা : ভূদেব মুখোপাধ্যায় / আকর : পারিবারিক প্রবন্ধ পৃ. ৯২-৯৫ 
আমার দুর্গোৎসব : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পাঠশালা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / আকর : লোকরহস্য পৃ. ১-৬ 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / আকর : প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্য সংকলন 





১৯৩৩ পৃ. ১৩-২৪ 
রামেশ্বরের অদৃষ্ট : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

পাখী : চন্দ্রনাথ বসু 

সেরগড় : নবীনচন্দ্র সেন / আকর : আমার জীবন পৃ. ১৫৫-১৬৪ 

দুঃখে সুখ : কালীপ্রসন্ন ঘোষ / আকর : নিশীথচিস্তা পৃ. ৩১-৩৭ 

বিলাতযাত্রা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর / আকর : আমার বোম্বাই প্রবাস পৃ. ৫৭-৬২ 


বঙ্গাধিপের শেষ : প্রতাপচন্দ্র ঘোষ / আকর : বঙ্গাধিপ পরাজয় 

গ্রাম্যযুবকদের চরিত্র : শিবনাথ শাস্ত্রী / আকর : যুগান্তর পৃ. ৭৫-৮৫ 
নীলকমলের কীর্তি : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

নন্দোৎসব : দীনেন্দ্রকুমার রায় 

গৃহহীন : দীনেন্দ্রকুমার রায় / আকর : পল্লীচরিত্র পৃ. ১১৭-১১৯ 

পিসীমার স্বপ্ন : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / আকর : কল্পতরু পৃ. ১৮-২৩ 
মশকলোক : ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় / আকর : কঙ্কাবতী পৃ. ১৭৯-১৮৭ 
ব্যাসগুহা : জলধর সেন 

উড়িব্যার পাঠশালা : যতীন্দ্রমোহন সিংহ / আকর : উড়িষ্যার চিত্র পৃ. ৪৩-৫৪ 
মনুষ্যত্বের আবেদন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [চন্দ্ৰগুপ্ত নাটকের অংশ] 
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দ্বিতীয় ফাইল 

মোট পৃষ্টা সংখ্যা ২৩৯ 

লেখক সংখ্যা ৩২ 

(দেবেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে, তিনি আগের ফাইলেও অন্তৰ্ভুক্ত) 


চল ছিল 


দিদিমার ঘৃতুয : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর / আকর : আত্মজীবনী পু. ১-৭ 
ফুলের মূল্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / আকর : দেশী ও বিলাতী পৃ. ২৮২- 
২৮৮ 
রাজকাহিনী : (বাপ্লাদিত্য) অবনীন্দ্ৰনাথ, পৃ. ১০-১৭ 
বাণভট্টৰের পশুপ্রীতি : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর / বলেন্দ্ৰ প্ৰন্থাবলী ৪৯৫-৫০০ 
কাবুলিওয়ালা : রবীন্দ্রনাথ 
মেঘদূত : রবীন্দ্রনাথ 
কৌতুকহাস্য : রবীন্দ্রনাথ 
কেকাধ্বনি : রবীন্দ্রনাথ 
পায়ে চলার পথ : রবীন্দ্রনাথ 
গ্রামের মেয়ে : রবীন্দ্রনাথ / আকর : ছিন্নপত্র 
ঘর ও বাহির : রবীন্দ্রনাথ 
সন্ধ্যা : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর / আকর : বলেন্দ্র গ্রস্থাবলী উল্লেখপঞ্জি : 
খভুদের আবির্ভাব : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী / আকর : বাল্মীকির জয় পৃ. ১-৫ 
যুগপ্রকাশক শরৎচন্দ্র : বিপিনচন্দ্র পাল / আকর : “দেশ” মাঘ ১৩৪৪ পৃ. ৬৫০- 
৫২ 
হাজির : আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু / আকর : অব্যক্ত পৃ. ২২৯-৩৪ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : স্বামী বিবেকানন্দ পৃ. ১-৫ 
জীৰ্ণ দেউল : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
একাদশী বৈরাগী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / আকর : শরৎগ্রস্থাবলীর বসুমতী 
সংস্করণ প্রথম ভাগ পৃ. ২৩০-৩৬ 
সবুজ পত্র : প্রমথ চৌধুরী / আকর : বীরবলের হালখাতা পৃ. ১০২-১০৭ 
বর্ষার কথা / আকর : বীরবলের হালখাতা পৃ. ১৩৪-১৪২ ৃ 
দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা : মোহিতলাল মজুমদার / আকর : আধুনিক বাংলা 
সাহিত্য পৃ. ১৬৩-১৬৬ 
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২৭. বাকারস : অতুলচন্দ্ৰ জগত 

২৮. সাহিতে। স্বাতন্থা : নলিনীকান্ত গুপ্ত 

২৯. কাব্যের মিল : কালিদাস রায় 

৩০. বিজ্ঞানের নৃতন দৃষ্টি : দিলীপকুমার রায় (যদ্দৃষ্টং) 

৩১. বিশ্বকবি : ধূৰ্জটিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় / আকর : চিন্তয়সি পৃ. ১১৪-১২২ 

৩২. একলা চল রে : অন্নদাশংকর রায় / আকর : তারুণ্য পৃ. ৪৬-৫৫ 

৩৩. সাহিত্য ও তার রূপ : শিবরাম চক্রবর্তী / আকর : আজ এবং আগামীকাল ; 
ভূমিকা 

৩৪. পুনর্মিলন (হনুমানের স্বপ্ন) : রাজশেখর বসু 

৩৫. বাঁশি ও বেহালা : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী / আকর : এ্রন্দ্রজালিক পৃ. ৯-১৬ 

৩৬. ভঙ্গুর : শেলজানন্দ মুখোপাধায় 

৩৭. ডাক্তারবাবু : প্র বোধ সান্যাল / আকর : কলরব পৃ. ১৩-১৯ 

৩৮. শুধু কেরানী : প্রেমেন্দ্র মিত্র / আকর / বেনামী বন্দর পৃ. ১-১০ 

৩৯. শিশুর কল্পজগৎ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / আকর : পথের পাঁচালী পু. 
১৫৬-১৬৩ 

৪০. ফিরতি পথ : বুদ্ধদেব বসু / আকর : সমুদ্ৰতীর পূ. ৭৪-৮১ 

৪১. হিন্দু মুসলমান মৈত্রী : কাজী আবদুল ওদুদ / আকর : হিন্দু মুসলমানের বিরোধ 

ৰ পৃ. ৫৮-৬২ 

৪২. ভারতবর্ষ : ওয়াজেদ আলি / আকর : প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্য সংকলন পু. 
৩০২-৩০৫ 

উল্লেখপঞ্জি 

১. রোমাঞ্চকর এক সংকলন - শঙ্ক ঘোষ / উর্বশীর হাসি / প্যাপিরাস ১৯৮১ / 
পৃ ১৩০২৪ চু 
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় - পূৰ্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় গৌতম 
ভট্টাচাৰ্য / দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯ পৃ. ১৯-৩৮ - 
চিঠিপত্র ১৬ - সুতপা ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত / বিশ্বভারতী ১৪০২ / পৃ. ৩১৫, 
৩৩১, ৩৪২১ ত ১-৩৪২ 
সুধীন্দ্ৰনাথ দত্ত - অমিয় দেব / পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি / পৃ. ৪৮-৫ 
উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : পিনাকী ভাদুড়ী / টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট 
১৯৮৮ / পৃ. ৩১৫-৩১৭ 

২. ভূমিকা - বাংলা কাব্য পরিচয় / রবীন্দ্রনাথ / বিশ্বভারতী ১৯৩৮ ৰ 

৩. কবিতা - আশ্বিন ১৩৪৫ 

৪. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্ৰিকা--শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়. সম্পাদিত 
কিশোরীমোহনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি / বৈশাখ ১৪০০ / পৃ. ১৫, ৩০ 

৫. চিঠিপত্র ১৬ পৃ. ১০০-১০২ 
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কবিতা - আশ্বিন ১৩৪৫ 
রোমাঞ্চকর এক সংকলন পু. ২৪ 
দ্র. রোমাঞ্চকর এক সংকলন পু. ১৫ 
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় পৃ. ২৯ 
1. 85 Thompson: Alien 
Rabindranath Tagore, Oxford University Press, 1993 p. 195-96. 
২১৮৪ত -সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় পৃ. ২৯ 
Fs Pa ৰ রবান্্রনাথ পৃ. ৩২১ 
The Statesman/23rd. 25 July 
আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ : রানী চন্দ / বিশ্বভারতী ১৯৬২ পৃ. ২৯ 
রবীন্দ্ৰস্মৃতি : বনফুল / গ্রস্থালয় ২০০০ / পৃ. ২১ 

বীন্দ্রভবন অভিলেখাগার, রবীন্দ্রনাথ-কাননবিহারী চিঠিপত্র ফাইল। 
একটি সংক্ষিপ্ত কবিজীবনী : কবির প্রতিক্রিয়া : শ্রীলা বসু, রবীন্দ্রভাবনা / 
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩ পু. ৩১-৩৮ 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা / বৈশাখ ১৪০০ / পৃ. ২৭ 
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় পৃ. ২৯ 
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয় পৃ. ৩৮ 
রবীন্দ্রস্মৃতি পু. ২৭ 

(কৃতজ্ঞতা : রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন) 


flomeage: Ledward Thompson and 
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সংগ্রাহক - মিতা মুন্সী 


রবীন্দন্দ্রাথ ১৯১৯-এর ডিসেম্বর মাসে (১৩২৬, ৮ই পৌষ) বিশ্বভারতীর শুভ 
সূচনা করেন এবং প্রস্তাবিত বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০-র 
মে মাসে ইউরোপ আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৬ই জুলাই ১৯২১ দীর্ঘ প্রায় চোদ্দ 
মাস ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ও মার্কিন দেশে বক্তৃতা দিয়ে প্রায় আশাহত 
হয়েই দেড় বছর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় ১৬ জুলাই 
৯৭৯০২ ১ | 

ভারতে তখন গাহ্বীজীর আহানে অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে দলে 
দলে তরুণ দেশবাসী স্কুল কলেজ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে। গান্ধীজী 
বলেছেন, শাসক ইংরেজের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার দ্বারা দেশকে অচল 
করে দিতে হবে। দেশবাসী চরকা কেটে স্বাবলম্বিতা অজন করুক । ছয় মাসের 
মধ্যে গান্ধীজী স্বরাজ এনে দেবেন। 

আশু স্বরাজ প্রাপ্তির এই উত্তেজনায় ভারতবাসী তাই অসহযোগ আন্দোলনে 
ঝাপিয়ে পড়েছে। দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ঈষৎ বিভ্রান্ত 
হয়ে গেলেন। 

বিদেশে বিশ্বভারতীর জন্য সাহায্যের অভিযানে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার 
বিষয় ছিল পূৰ্ব ও পশ্চিমের মৈত্রী ও এক্যের সাধনার প্রসঙ্গ । ভারতে তখন শুরু 
আপত্তি, সেখানেই তার প্রতিবাদ । সেখানেই তার গান্ধীজীর সঙ্গে বিরোধ। 

এই বিরোধে রবীন্দ্রনাথ সেদিন কোথাও কোনো সমর্থন পাননি । কোনো 
সহানুভূতি দেখাননি কেউ তার প্রতি । ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত যতীন্দ্ৰনাথ 
রায়ের “বর্তমান ভারত ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে অসহযোগ আন্দোলন-সমর্থক 
দেশবাসীর তৎকালীন রবীন্র্বিরোধিতার মানসিকতা ও মনম্তত্বই ধরা পড়েছে। 

প্রবন্ধটি “নারায়ণ” পত্রিকায় পৌষ, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমরা 
সম্পূৰ্ণ লেখাটি এখানে তুলে দিলাম। যতীন্দ্ৰনাথ রায় লিখছেন-- 

“কবিকুলতিলক, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীরবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা স্থানে “বিশ্বভারত' 
বাৰ্ত্তা” আমৰ আটা অজ ভিটিভাত অৰ বলাৰ ৰাণ 
বিশ্বমানবিকতার অপূৰ্ব্ব ব্যাখ্যান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। চারিদিক হহতে 
প্রতিদিন অজশ্রধারে, সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাহার মস্তকে বর্ষিত 
হইতেছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে এতাদৃশ সম্মান লাভ করা, বোধকরি কোন 
যুগে, কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা বাঙালী-বাঙালী কবির এই সম্মানে 
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শত ধন্যবাদ--ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তাহার সাধনা জয়যুক্ত হউক। 

প্রায় পনের বৎসর পূৰ্ব্বে, যে কবি, “ওমা সোনার বাংলা তোমায় বড় 
প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন আর 
সে রবীন্দ্রনাথ নাই। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা বেদনা ও সাধনা তাহার 
সঙ্গীত ও রচনায় আর তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ এখন আর 
জাতীয় কবি নহেন, তিনি বিশ্বমানবের কবি, জগতের কবি তাহার কাব্যে ও 
বক্তৃতায় সঙ্গীতে ও ছন্দে-এখন সমস্ত বিশ্বমানবের ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা 
ধ্বনিত হইতেছে ; তাই সমগ্র জগৎ তাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া 
লইল। তাহার এখনকার বাণী কেবল ভারতের জন্য নহে। সমগ্র বিশ্ববাসীর 
জন্য। যে দিন তাহার কবি প্রতিভা বিশ্বমানবিকতার প্রথম সন্ধান পাইয়া, দেশে 
দেশের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ক্রমশ শিথিল হইতে লাগিল। দেশের সুখ 
দুঃখ আশা নিরাশা আর তেমনভাবে তীহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। তিনি 
ভাবুক--ভাবের রাজ্যেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডি 
দোষ দিই নাই-কল্পনা লইয়াই যাহাদিগের কারবার_ ইহাই তাহাদিগের স্বাভাবিক 
পরিণতি । জগতের অনেক প্ৰসিদ্ধ কবিই এই রূপে কল্পনা লইয়া খেলা করিতে 
করিতে পরিশেষে কল্পনা বিলাসী হইয়া- 7550০ নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
আমাদিগের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ ইহাদিগের 
কল্পনার অপূৰ্ব লীলা-চাতুর্ষে স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে এক দুর্বোধ 
প্রহেলিকাময় উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে। ইহাদিগের সহিত দৌড়িবার 
শক্তি জগতের নাই। সুতরাং জগৎ ইহাদিগকে গ্রহণও করে না, প্রত্যাখ্যানও করে 
না। সংসার বিভ্রান্ত মানব-দুঃখ শোকে অবসন্ন হইয়া এক এক বার ইহাদিগের 
বাণীকে সংসার-পীড়ার পরমৌধষধি জ্ঞানে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হয় বটে 
কিন্তু, আদর্শের বিশালতায় আচ্ছন্ন হইয়া, আপনাদিগের অক্ষমতায় শেষে 
আপনারাই ক্রিষ্ট হইয়া ক্ষম মনে ফিরিয়া আসে । বিগত মহাসম পর, 
জগতের নরনারীর মধ্যে ঠিক এইরূপে একটা অশান্তি ও অস্থিরতার ভাব দেখা 
গিয়াছিল--তাই রবীন্দ্রনাথের এত সমাদর । 

এই ত জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। কিন্ত জগতের মধ্যে বিরোধ ও 
অশান্তির মাত্রা কমিল কি? বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। যদি মুখের 
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কথায়, কলমের খোচায় কিংবা শূনাগভ চোখ রাঙ্গানিতে মনুষ্যসমাজের চির 
পা বচ আকা সা আকো জলে ‘আতে টোন নাৰাঃ আছে৷ 
চেষ্টায় ব্যাধির বীজ বিনষ্ট হয় না. কিছু দিনের জন্য, তাহার অভিবাক্তিতে বাধা 
পড়ে মাত্র । কিন্তু জগতের বর্তমান অবস্থায় তাহাতেও লাভ আছে। 

আমাদিগের মনে হয় এই জাতিসংঘ যে ভাবে ও যতটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, 
রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বভারতী” কল্পনা সে ভাবে ও ততটকুও গড়িয়া উঠিবার 
সম্ভাবনা নাই। এই কল্পনা গড়িয়া তুলিবে কে? রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের সে 
জনশক্তি কোথায়? যে দুর্বার দুৰ্জয় শক্তি জগতের জাতি সমূহকে আদেশ 
করিতে পারে-বাধা করিতে পারে_অন্ততঃ-তাহাদিগের সহিত সমপর্যায়ে 
অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের সমক্ষে আপনার আহানলিপি প্রেরণ করিতে পারে 
ভারতের সে শক্তি কই? যদি বল, “আমরা সে শক্তি চাই না, আমরা আধ্যাত্মিক 
তর সা এ সা কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, আমাদিগের সে আধ্যাত্মিক বলই 
বা কোথায়? সত্য বটে, আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে_ গীতা আছে, 
উপনিষদ আছে, পুরাণ আছে-_ রামায়ণ, মহাভারত আছে--সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় 
মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশান্ত্র আছে কিন্তু আমদিগের সে সাধনা কই? সে সংযম 
কই? সে ত্যাগ কই? সে চরিত্র বল কই? শুধু মুখের কথায় আধ্যাত্মিকতা মিলে 
পরার রাডার রর নার মি | ৰৱ ত নন 

বাসীকে চমকিত করিয়া দিতে পারি এবং তাহাই আমাদিগের আধ্যাত্মিকতার 
সর্বোচ্চ দাবী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্ত জগতের লোক কি শুধু মুখের 
কথায় ভুলিবে £ আমরা মোটা কাপড় পরি না, পাছে গায়ে আঁচড় লাগে, দেশের 
কথা ভাবিনা বা ভাবিতেও চাহিনা, পাছে দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হয়। দেশ চুলোয় যাক আমি এবং আমার স্বজনগণ সুখে থাকিলেই হইল- ইহাই 
আমাদিগের বুদ্ধি-ইহাই আমাদিগের প্রবৃত্তি। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের 
আধ্যাত্মিকতার দাবী সাজিবে কেন? ত্যাগ ও সংযমকে বাদ দিয়া শুধু ফাকা 
কথার উপরে জগতে প্রেমের রাজ্য গড়িয়া উঠিবে কি? 

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, কল্পনা হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ উহাই 
ভারতের চরম আদর্শ হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকারাস্তরে ঠিক এই 
ভাবের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে হইলে, 
ভারতকে প্রথমতঃ সভ্যজগতে স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। দাসত্বের টীকা 
যাহাদের ললাটে বিদ্যমান, তাহারা কেমন করিয়া জগতের শ্ৰদ্ধাভক্তি আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হইবে? এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
কল্পনা করিয়াছেন এবং ত্যাগ সংযম ও অহিংসাচরণ প্রভৃতির দ্বারা যুগযুগান্তের 
পাপরাশি ক্ষালিত করিবার জন্য সকলকে আহান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং 
যে একথা বোঝেন না, তাহা নহে। তিনি জানেন, বড়র সহিত বড়র মিলনই 
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প্রকৃত মিলন ; বড় এবং ছোটর য়ে মিল তাহা বস্ততঃ মিল নহে, গোঁজামিল 
মাত্ৰ বহ্ুপূর্বে তিনিই তাহার “হিন্দু বিশববিদ্ালয়” শীর্ষক প্ৰবন্ধে লিখিয়াছেন 
“আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি 
সাধনের চেষ্টা করিতেছে । তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে 
আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের 
ইহাই প্রকৃত উপায়। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্তা--ততদিনই তাহার ঈর্ষা 
ও বিরোধ । ততদিন যদি সে কাহারো সহিত মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে- 
-সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় 
হইয়া আত্ম বিসর্ভন করাটাই শ্রেরঃ।” (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮) 
অতএব প্রাচীন ও প্রতীচীর সম্মিলন ঘটাইতে গেলে প্রাচীকে প্রতীচীর সমান 
হইতে হইবে-নচে, প্রকৃত মিলন অসমন্ভব। এই জন্যই আমাদিগের মনে হয়, 
কাৰ্য্য আরম্ভ হইবে, তৎপূর্বে নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি মহাত্মার সহিত 
বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ একমত না হইয়াও (আমরা কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ 
কোনরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের মত মহাত্মা 
গান্ধীর প্রবর্তিত অনুষ্ঠানের পূর্ণ পরিণতি বা উপসংহার মাত্র) ত্প্রবর্তিত 
আন্দোলনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে, প্রকারাস্ডরে আপনার সঙ্কল্পকে সিদ্ধির 
দিকেই অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি যদি তাহা না পারেন তো কিছুদিন 
চুপ করিয়া থাকুন, মহাত্মাকে আপনার কাৰ্য্য করিবার অবসর দিন ; নচেৎ, 
তাহার আদর্শের মূল সূত্রটি ধরিতে না পারিয়া, নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে 
এবং শত্রপক্ষ এই সুযোগে মহাত্মার সহিত তাহার মতের কাল্পনিক বিরোধের 
দিকটা অন্যায়রূপে চিত্রিত ও প্রচারিত করিয়া আপনাদিগের কাজ হাসিল 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে সংশয়মুঢ বাঙালি অপেক্ষাকৃত বিঘ্ন সংকুল 
শ্রেয়ের পথ ছাড়িয়া সুখাকীর্ণ শ্রেয়ের পথকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। 
আর একটি কথা, সেদিন রায় বদরী দাস বাহাদুরের বাড়ীতে কলিকাতা 
সেবা সমিতির অভ্যর্থনা সভায় তাহাকে আমরা এই ভাবের কথা বলিতে 
শুনিয়াছি “তোমরা কি এখন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত তুচ্ছ রোগ শোক, 
দুর্ভিক্ষ, অন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? আমি বিশ্বের সভায় নিমন্ত্রণ করে 
এসেছি-এঁ তারা আস্ছে-তারা তোমাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে। তোমরা এখন 
তোমাদের যত কিছু সমস্যা-দুঃখ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী-সব ভুলে, 
তাহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন কর। আমাকে অভ্যর্থনা না করে, তাহাদিগকে 
তাহাদিগের ঈপ্সিত “অমৃত” পরিবেশন করিবার জন্য উদ্যোগী হও ।” কথাগুলি 
শুনিয়া, অপরের কি মনে হইয়াছিল জানি না, আমরা কিন্তু নিতান্ত ব্যথিত 
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য়াছিলাম। যখন গৃহের চারিদিকে ত অগ্নি প্রজ্লিত তখন যদি কেহ আসিয়া 
গৃহস্বামীকে বলে “যাও, অতিথি তোমার দ্বারদেশে-অতিথি সৎকার কর! তুচ্ছ 
গৃহরক্ষার মোহে অতিথি সৎকাররূপ মহাব্রত হইতে বিরত হইও না। তাহা 
হইলে সেই কথাগুলি তাহার কণে যেরূপ বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি, 
বর্তমান সময়ে, আমাদের কর্ণেও ঠিক সেরূপ বোধ হইয়াছিল। ভারত এক্ষণে 
ঘোর দুর্দশাপক্কে নিমগ্ন । “বিশ্বমৈত্রী” “বিশ্বভারতী কথা এক্ষণে তাহার ভাল 
লাগিবে কি? অগ্ৰে তাহাকে এই দুৰ্দশাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার পর বড় 
বড় কল্পনা বা আদর্শ তাহার সম্মুখে ধারণ করিলে ভাল হইত না কি? আমরা 
পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জন করিতে চাহি না-_মহাত্মারও তাহা উদ্দেশ্য নহে ; 
তবে তাহার সময় আছে। 

এই সকল কারণে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতে আপাততঃ স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। ভারত চায় ত্যাগ। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে সেই ত্যাগের আদর্শ তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বাহিরে তাহার 
যতই সমাদর হউক, দেশমধ্যে তিনি কবি বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন 
কিন্ত কখনই বর্তমান জাতীয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে 
পারিবেন না।' (নারায়ণ, পৌষ, ১৩২৮) 
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শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের (5. &. Dange) রবীন্দ্রচর্চা 
সমরেশ্বর বাগচী 


“১৯৬১ সালে পার্কসাক্কাস ময়দানে রবীন্দ্রশতবর্ষ উৎসবে রবীন্দ্র: 
উপস্থিত ছিলেন তারা রবীন্দ্রনাথের উপরে ভাঙ্গের ভাষণ ভুলতে পারবেন না। 
রবীন্দন্দ্রাথের “অচলায়তন' নাটকের ব্যাখ্যা করে ডাঙ্গে শোনান। রবীন্দ্রনাথের 
অচলায়তন রক্তকরবী ও মুক্তধারা নিয়ে আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ সংস্কারবাদী 
না বিপ্লবী এই প্রশ্ন তুলে ডাঙ্গে জবাব দিলেন, “রবীন্দ্রনাথ একজন বিপ্লবী 
গণতন্ত্রী । শ্রম সম্পর্কে, রাষ্ট্র সম্পর্কে, জনগণের উপর রাষ্ট্র ও ধর্মের নিপীড়ন 
সম্পর্কে এবং সেই নিপীড়নের উচ্ছেদ ঘটাবার উপায় সম্পর্কে তার একটি 
নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে।' 

[লেখক ও বক্তা : আন্তর্জাতিক সম্মান, সংগ্রামই জীবন পু. ৪০-৪১] 

এস. এ. ভাঙ্গের জীবনীকার দিলীপ চক্রবর্তী তার “সংপ্রামই জীবন” নামে 
ডাঙ্গের জীবনীতে এই উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন। ভাঙ্গের সম্পূর্ণ নাম শ্রীপাদ 
অমৃত ডাঙ্গে। তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রণী নেতা এবং 
আন্দোলনের প্রথম সারির এই নেতাকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমন ভারতীয় 
শ্রমিক শ্রেণীর ভীষ্ম পিতামহ অভিধায় ভূষিত করেছেন। এই আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ নিজের মাতৃভাষা মারাঠি ব্যতীত সংস্কৃত, হিন্দি, 
বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে ডাঙ্গে নিজেই 
বলেছেন--রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্যই আমি বাংলা শিখি।, 

ভাঙ্গে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে অবগাহন করেই তৃপ্ত থাকেননি । শত কাজের 
মধ্যেও তিনি মারাঠি এবং ইংরাজিতে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে নিজের দায়িত্ব পালন 
করে একজন যথার্থ রবীন্দ্রানুরাগীরূপে নিজেকে প্ৰতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
মাতৃভাষী অনেকের কাছেই ডাঙ্গের এই পরিচয় অজানা । ডাঙ্গের সেই অজানা 
পরিচয় সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য এই প্রবন্ধে তুলে ধরতে আমরা চেস্টা করছি। 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোগামী নেতারূপে ডাঙ্গে ১৯২২ সালে 
প্রকাশ করলেন The 5০085115€ পত্রিকা । বাংলাভাষা থেকে এ পত্রিকাতেই 
তিনি অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি”। অথচ রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ 
নচীতে এই তথ্যের কোনো উল্লেখ নেই। তিনি শুধু ইতরাজিতে “রথের রশি" 
অনুবাদ করেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেননি । তার মাতৃভাষী মারাঠিদের তিনি 
উপহার দিলেন “রথের রশি”, “অচলায়তন” মুক্তধারা” ও “রক্তকরবী” 











[ ৩৭ ] 





নাটকের মারাঠি অনুবাদ। ১৯৫২ সালে অধুনালুপ্ত Indian Literature 
পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তার “অচলায়তন' নাটকের সমালোচনা 
Tagore : Reformist or Revolutionary বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়। 







সৃষ্টি করেছিল । 
এছাড়া বিভিন্ন ভাষণে ও আলোচনায় তিনি বারবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উত্থাপন - 


করেছেন ৷ আমরা ডাঙ্গের সমস্ত ভাষণ বা বক্তৃতা পাঠ করতে পারিনি । সে 
কারণে ডাঙ্গের ভাষণে ও বক্তৃতায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের আলোচনা আমাদের রচনায় 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। 


১৯২৯-এর ৩রা অক্টোবর মীরাট মামলার আসামী রূপে মীরাটের স্পেশাল 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মিলনারের এজলাসে কমরেডদের সঙ্গে ডাঙ্গেও উপস্থিত। সাজা 
দিতে উপস্থিত তৎকালীন বোম্বাই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র লিয়াকত 
হোসেন। সরকার পক্ষের মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্স-এর এক প্রশ্নের উত্তরে লিয়াকত 
জানিয়েছিলেন তিনি এই মামলার আসামীদের অনেককে চেনেন। তাদের সঙ্গে 
এবং আরও অনেকের সঙ্গে তিনি উন্নতশীল তরুণদের চক্রে যোগ দিয়ে 
অভিনেতা অভিনেত্রীর যে তালিকা আদালতে দিয়েছিলেন তাতে ডাঙ্গের নাম না 
থাকলেও আদালতে উপস্থিত ডাঙ্গে ওই বিষয়ে লিয়াকতকে জেরা করেছিলেন । 
মোৱা দাম দামোমাম আমোল রানার টার বরা টানার 
টা এ ও কা রা Thee Tg 
উল্লেখ করা হয়নি । 








[রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ £ আনন্দবাজার, প্রথমখণ্ড] 


বোশম্বাইয়ের শ্রমিক নেতারা রক্তকরবীর যে অভিনয় করেছিলেন, ১৯২৯ সালে 
মীরাট আদালতে সেই তথ্য নথিভুক্ত হল অথচ তথ্যটি রবীন্দ্রজীবনীতে আজও 
স্থান পায়নি। এখনও সংবাদপত্রের পুরোনো কাহিনিই তথ্য বন্দী হয়ে আছে। 
১৯৪৩ সালের ২২শে মে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত Al] Indi Progressive 
Writers Association-য়ের চতুৰ্থ সম্মেলনে ডাঙ্গে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার 
শিরোনাম Literature and the people বা ‘সাহিত্য ও জনগণ’। ভাষণটি 
পরে পুত্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষণে ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের কারণ 
উল্লেখ করে তিনি সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে 


[ ৩৮ ] 








বলেছিলেন-- 

“The Indian people have chosen their sides—-thev stand 
for the deféat and destruction of Fascism, which aspires to 
enslave whole world and destrov all national cultures. Our 
great humanist and world renowned poet Tagore, therefore. 
spurned all advances for fraternisation made by the Japanese 
Fascist scribbler Noguchi". 

[4th A.L.PW conf. Marxist Cultural Movement in India, Volume 
[[], page 4] 


সম্মেলনে ডাঙ্গের আলোচ্য বিষয় “সাহিত্য ও জনগণ’ হলেও তিনি 
মহাকবিদের দলীয় ছাচে ফেলে ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করলেন। এ প্রসঙ্গে 
তিনি শেলী ও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেছিলেন-- 

“Tinagine uving to chisel and pillory the beautiful head of 
Tagore or Shelley in the steel frame work of a Party 
programme Art is art, 15 for itself and so forth and so on”. 
[Ibid. page 7] 

১৯৫২-তে প্রচারিত অচলায়তন নাটকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমালোচনায় 
ডাঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলেন তারা কেন 
এই নাটকটিকে উপেক্ষা করছেন তা তিনি বুঝতে পারেন না_ 

“Progressive circle also have neglected this drama, I do 
not know why.” 


| Iagore : Reformist or 6৮015010171, Ibid, Page 32] 


ডাঙ্গে এবার রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে বলেন যে একদল বিদগ্ধ বাক্তি 
সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখক”। এই দুটি বিষয় উত্থাপন করে 
ডাঙ্গে বলেন “একই লেখক সম্পর্কে এইরকম একেবারে বিপরীত অভিমত 
কেন? 

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন- 

“এটা করা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এমন রচনা সৃষ্টি 
করেছেন যাতে এইভাবে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন কবি ও 
নাট্যকার হিসেবে অর্থাৎ যখন তিনি শিল্পের জগতে সৃষ্টির কাজে 
৪১ থাকতেন তখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করতেন সম্পূর্ণভাবে, 
প্লমভাবে। যখন তিনি সমাজ সংস্কারক বা রাজনীতিক বা প্রবন্ধকার হিসেবে 
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লিখতেন তখন তার আবেগ অনুভূতিওলি, তার কল্পনা ও চটিস্তাগুলি হয়ে যেত 
পরিবেষ্টিত ও দমিত। তখন তিনি চিন্তা করতেন নানা পার্টির কথা, প্রতিষ্ঠানের 
কথা, তার চারপাশের ব্যক্তি ও বন্ধুদের কথা, ভাবতেন তার উক্তিগুলি তাদের 
কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তখন তিনি হয়ে যেতেন একজন দায়িত্বশীল 
নেতা এবং সেই হেতু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পক্ষে একজন সমালোচক ছাড়া খুব 
একটা অস্বস্তিকর ব্যক্তি তিনি হতে চাইতেন না।” 

[রবীন্দ্রনাথ £ সংস্কারপন্থী না বিপ্লবী, শ্রেণী সংগ্রামের সব্যসাচী ও শতবর্ষে সজীব, 
এস. এস. ডাঙ্গে, পূ. ১৫৭] 

“এরকম একটা সামাজিক-রাজনৈতিক ধমীয় সংগঠনের বেলায় আপনি কী 
এবং প্রায়শ্চিত্ত করতেন।” [তদেব, পৃ. ১৫৯] 
ভীম্ম” শ্ৰীপাদ অমৃত ডাঙ্গে নিজের শ্রেণী সংগ্রামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়কে একাকার করে বললেন রবীন্দ্রনাথ তার কোনোটাই 
করেন নি- 

“Jagore in this drama ও=৪আকঙা5]খ০, Organise that great 
labourirg humanity, the worker and peasants, the out-castes 
of society. In the drama he organises and leads them with 
arms in hand. They attack first and finish off the old order, 


raze It to the ground and start a building anew.” 
{Tagore : Reformist or Revolutionary, Marxist Cultural 








Movement in India, Volume 111, Page 5225] 


ডাঙ্গের মতে এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সংগ্ৰামী জনসাধারণের ভূমিকায় 
শেনপাংশুদের বেছে নিয়ে গভীর চিস্তার পরিচয় দিয়েছেন। এইসঙ্গে তিনি 
“বিপ্লবী শোনপাংশুর দল”-এর গাওয়া একটি শ্রমের গান “iron 1 slept in the 
womb of earth” বা “কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন”-র ডদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। ১৯৬১ সালে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত 

্বজয়স্তীতে ডাঙ্গে উপস্থিত শ্রোতাদের এই গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। 

প্ৰথাগত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ সমালোচনার ধারাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে 
রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’ নাটকটিকে ব্যাখ্যা করলেন এস. এ. ডাঙ্গে । রবীন্দ্র 
সমালোচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এই দিগন্তকে আরও প্রসারিত 
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করলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং আবুসয়ীদ আইয়ুব। তাদের রবীন্দ্র 
সমালোচনাও প্রথাগত সমালোচনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ পথে 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এবং আবুসয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রতীর্থযাত্রা 
পথের সমানধর্মা কমরেড। 


গ্রন্থপঞ্জি : 
শ্রেণীসংগ্রামের সব্যসাচী -- দিলীপ চক্রবর্তী, বাসুদেব গাঙ্গুলী 
(সপ্তাহ, প্রথম প্রকাশ, ২০০১) 
সংপ্রামই জীবন -- দিলীপ চক্রবর্তী (চেতনা পাব্রিকেশনস ১৯৮১) 
Marxist Cultural Movement in India. 
Vol HI-Ed. Sudhi Pradhan (Pustok Bipani) 
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রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানা লেখকের গ্রন্থের জনা যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলে; 
₹ক্ষিপ্ত প্ৰশস্তি বা শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছিলেন, এমন কি পত্ৰপত্ৰিকান 
প্রকাশকালে অথবা তার পরেও যে-সব আশীর্বাদী কবিতা বা বাণী পাঠিয়েছিলেন 
সেণ্ডলিরও কিছু কিছু নিয়ে এক সংকলন প্রকাশ করেছেন বিশ্বভারতী 
গ্রস্থনবিভাগ। সংকলনটির শিরোনাম--বিবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা”। মলাট ওলটালে 
নামপত্রে এ শিরোনামের নীচে ছাপা আছে :_ সংকলন ও সম্পাদনা-বারিদবরণ 
ঘোষ । যদিও আদতে গ্রন্থটির মূল রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
কেউ নন, তবুও বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিকতম [বৈশাখ ১৪০৯] প্রন্থৃতালিকায় এই 
বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত গ্ৰন্থগুলির মধ্যে বিজ্ঞাপিত হয়নি, এটির স্থান 
হয়েছে “অন্যান্য প্ৰস্থ’ নামাঙ্কিত বিভাগে যেখানে অন্যান্য লেখকদের রবীন্দ্র 
বিষয়ক গ্রস্থাদির তালিকা রয়েছে। এজাতীয় নামকরণ ও শ্রেণীকরণ থেকে মনে 
হতে পারে যে, এটি রবীন্দ্রনাথের রচিত ভূমিকা সম্পর্কে বারিদবরণ ঘোষের 
একটি আলোচনাগ্রন্থ--এই ধারণা পাঠককে বিভ্ৰান্ত করে সন্দেহ নেই। এই 
বইয়ের অন্তর্ভূক্ত রবীন্দ্ররচিত ভূমিকাগুলো নানাস্থান থেকে বারিদবরণবাবু সংগ্রহ 
করেছেন, এশগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন ও প্রভূত পরিশ্রমে গ্রন্থগুলির “প্রসঙ্গ- 
নিৰ্দেশ’ [মোট ১২৫টি] করেছেন সত্যি, এবং এই প্রাসঙ্গিক তথখ্যনিবেদনের 
ভঙ্গীটি অনেকসময় প্রবন্ধ ফাদার চেষ্টা বলে মনে হয় একথাও সত্যি, কিন্তু তা 
বলে মূল বইটি যে রবীন্দ্ররচনার সংকলন একথা বুঝতে অসুবিধা হয়, এমন 
কোনো ইঙ্গিত পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে বলেই এত কথার অবতারণা 
করতে হলো। বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সত্বেও প্রকাশনার 
নীতি ও সিদ্ধান্তে পরিণতি ও পরিকল্পনার অভাব আজও প্রকট হয়ে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংকলন এই গ্রস্থনবিভাগ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে 
আসছেন ও সেগুলিরও এক বা একাধিক ব্যক্তি সম্পাদনা, সংকলন এবং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক টীকা রচনা করেছেন। সেগুলিকে কিন্তু সেইসব 
ব্যক্তিদের নাম গ্রন্থের নামের সঙ্গে সাধারণত জুড়ে না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামই 
লেখক হিসেবে ছাপা হয়েছে ও রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই তা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। 
সেক্ষেত্রে এই সংকলনটির ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় কেন-আমাদের এ প্রশ্ন 
বারিদবরণবাবুর শ্রম ও নিষ্ঠাকে খাটো করবার উদ্দেশ্যে নয়, আমাদের উদ্দেশ্য 
অট মিলন গাজ CR OEE UEC HOMETOWN 
Mille রত রা আজান আনা আৰা 2৫ THE ১৮৬৮৭ 
বঙ্গাব্দে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচিত ভূমিকার প্রায় ৪০টির অংশবিশেষ ও তথ্যাদি 
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সন্নিবেশ করে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন ও এ-কাজে তাকে ‘বহু অনুসন্ধান’ করতে 
হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, সে-সময় তিনি ‘অজ্ঞতাবশত’ জানতেন না 
যে, পুলিনবিহারী সেন একই বিষয়ে বহু বছর আগেই [১৩৬৭] “শনিবারের 
চিঠি তে নিবন্ধ লিখেছিলেন এবং তিনি এরপর এ-জাতীয় ভূমিকাগুলি ও আরো 
তথ্য সংগ্রহে তৎপর হন। তারপর এটি তিনি বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগে জমা দেন 
“কিছু কালক্ষেপে'র পর প্রকাশনাসমিতি এটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন, কিন্ত ছাপার 
পরও “প্রধানত প্রেস এবং সম্পাদকের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগের অভাবে 
যেসব ক্ৰুটি দেখা দেয়, তা সংশোধন করে গ্রন্থটি প্রচার করা সম্ভব হয়নি ।” এই 
“কিছু কালক্ষেপ' প্রকৃতপক্ষে যে কতকাল, তা বোঝা না গেলেও বিশ্বভারতীর 
এতাবৎকালের প্রকাশনার ধরনটির সঙ্গে পরিচিত পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার 
কথা নয় যে, এই সংকলনের রচনাগুলির একত্র গ্রস্থায়নের জন্য এতদিন অপেক্ষা 
কেন করতে হলো। 


রচনা সংকলনের শ্ৰেণীবিভাগ 


সম্পাদক সংকলনভুক্ত রচনাগুলির চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন, সেগুলো 
সংক্ষেপে এরকম : [প্রথম বিভাগ] যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবেই 
রচিত, এরকম মোট ৪৬টি রচনা, যেগুলি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের অভিমত, কিন্তু 
ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত এমন ১৪টি মন্তব্য, নানা চিঠিপত্রে বা পত্রপত্রিকায় ছাপা 
নিবন্ধে ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের মতামত পরে গ্রন্থের মুখবন্ধে মুদ্রিত, এমন ১৫টি অংশ 
ও নানা পত্রপত্রিকার উদ্দেশে পাঠানো শুভেচ্ছাবাণী বা আশীর্বাদী কবিতা (মোট 
২৪টি)। এগুলি সবই বাংলাতে রচিত। এছাড়াও দ্বিতীয় বিভাগে ইংরিজিতে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৬টি ভূমিকা / মন্তব্য সংকলিত হয়েছে। নিবেদনে সম্পাদক 
যদিও জানিয়েছেন যে গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্বের ফলে’ আরো কিছু ভূমিকা সংগৃহীত 
হতে পেরেছে, কিন্তু “সবকিছু সংগৃহীত হয়েছে এমন দাবী করা হয়তো সঙ্গত 
হবে না”-এ বিষয়েও তিনি সচেতন। তাই ্রন্থশেষে “কৃতজ্ঞতা স্বীকার’ প্রসঙ্গে 
তার প্রত্যাশা : “আরো তথ্য সরবরাহ করে পাঠকবর্গ আমাকে সমৃদ্ধ করবেন।” 
‘নিবেদন’-এর শেষাংশে সম্পাদক বারিদবাবু তার সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে [প্রসঙ্গ 
নির্দেশ অংশটি মোট ৯৭ পৃষ্ঠার] “পরবর্তী গবেষকগণ...নানা তথ্য সংগ্রহ করতে 
ব ব্‌ বে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করলেও তার সংগৃহীত সব 
রচনাগুলিকে ‘পাঠক ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ নাও করতে পারেন” এমন সংশয়ও 
প্রকাশ করেছেন ৷ এ প্রসঙ্গে তার সংশয়ের সঙ্গত কারণ আছে বলে আমরাও মনে 
করি ও সবশুলি ভূমিকার শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা না করে শুধু একশ্রেণীর 
রচনা সম্পর্কেই আমাদের সংশয় নিবেদন করি। 
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ভূমিকা বা মুখবন্ধ সাধারণত গ্রন্থের ক্ষেত্ৰেই প্ৰযোজ্য,কোনো পত্রপত্রিকার 
ক্ষেত্ৰে এই শব্দটির ব্যবহারের কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি। পত্রিকা প্রকাশের 
শ্রাককালে অনুরোধ রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ যেসব শুভেচ্ছা বা আশীর্বাদী কবিতা 
রচনা করেন, তা পত্রিকার প্রথমে হয়তো অনেকসময়ে স্থান পেয়েছে, রচয়িভার 
গৌরব বিবেচনা করেই, তা বলে সেগুলিকে ভূমিকা বা মুখবন্ধ বলে গণ্য করা 
সবসময় সঙ্গত কিনা বিবেচ্য। বিশেষ করে প্রথম সংখ্যার প্রথমে ছাপা হয়নি, 
পরে কোনো সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, এমন রবীন্দ্ররচনাকেও বারিদবরণবাবু এই 
বিভাগে স্থান দিয়েছেন ['লাঙল", পরিচয়’, ‘বঙ্গলক্ষ্মী', ‘অভ্যুদয়’, ‘ছন্দা’, ‘জয়শ্রী’ 
প্রভৃতি পত্রিকার উদ্দেশে প্রেরিত বাণী] বলে তার সংকলনের নীতিটি সম্পর্কে 
প্রশ্ন জাগে । তিনি কি এমন কথা বলতে চেয়েছেন যে, যাতে কোনো আশীর্বচন 
পরিস্ফুটভাবে উচ্চারিত হয়নি, এমন কবিতা অন্যান্য রচয়িতার ক্ষেত্রে পত্রিকার 
একটি রচনা মাত্র আর রবীন্দ্রনাথের রচনা হলেই [যেমন “ছন্দা* "প্রচারক" বা 
'চৈতালি'] তা ভূমিকা? 

যা-ই হোক, আপাতত আমরা যতটুকু এই সংকলনে পেয়েছি, তাতেই সম্ভষ্ট 
থাকার চেষ্টা করবো এবং রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার [যার অনেকগুলিই ইতিপূর্বে 
রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ও অন্যসূত্রে পাঠকের পরিচিত] বিশদ 
আলোচনায় জোর না দিয়ে সম্পাদনা ও সংকলন ও তথ্যসংগ্ৰহ সম্পর্কেই বেশি 
মনোনিবেশ করবো । রবীন্দ্ররচিত ভূমিকাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করেই আমাদের কর্তব্য সমাপন করতে হবে। 


ভূমিকা রচয়িতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্র-সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে যারা কমবেশি ওয়াকিবহাল, তারাই জানেন 
যে, অন্যের অনুরোধ রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিমাণে গদ্য-পদ্য রচনা 
করতে হতো । বক্ষ্যমান সংকলনের ভূমিকা, আশীর্বচন বা পত্রাকারে প্রেরিত 
অভিমত ইত্যাদিও অনেকাংশেই সে-রকম ফরমায়েশি লেখা । আবার রবীন্দ্রনাথ 
স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে কোনো গ্রহ্থেৰ প্ৰশস্তি বা পরিচিতি রচনা করতে উদ্যোগী 
হয়েছেন এমন দৃষ্টাস্তও বিরল নয়। এগুলির উদ্দেশ্য কখনও বা নিজের 
৮১ OEY TOE UU EE EEE EEE OE YE 
কোনো শ্রীতিসম্পর্কিত লেখকের প্রতি কর্তব্যপালন [যেমন, লঙ্ষ্মীশ্থর সিংহের 
“কাঠের কাজ’, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের ‘হারামণি’ বা সতীশচন্দ্র রায়ের 
‘শুরুদক্ষিণা’]। এইসব ভূমিকা রচনার নেপথ্যকাহিনী ভাবে ‘প্রসঙ্গকথা'য় 
পাওয়া যাবে। 
ফরমায়েশি রচনা বলেই এই ভূমিকাণ্ডলি সবসময়ই যে নিছক দায়রক্ষার 
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খাতিরে দু'এক ছত্ৰ লিখে দেওয়া [শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী / শ্যামানন্দ, 
শিশুভারতী / যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত, সুবধুনী / সুধীরচন্দ্র কর, ঠাকুরদাদার ঝুলি / 
দক্ষিণারপ্রন মিত্র মজুমদার]- এমন কিন্তু নয়। কখনও কখনও অনুরুদ্ধ হয়ে 
লিখতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকেই বই পড়ে আনন্দ পাবার কথা বা 
লেখকের ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন [বাগশুহা ও রামগড় / অসিতকুমার 
হালদার, “পাগলা দাশু" / সুকুমার রায় প্রভৃতি]। এ-জাতীয় ভূমিকার > 
বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দৃষ্টান্ত বোধহয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা সরযূবালার স্বামীর প্রয়াণে 
রচিত “বসন্তপ্রয়াণ” কাব্যটির ভূমিকা রচনার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছ' 
বিষয়বস্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রবীন্দ্রনাথ লেখার মধ্যে এমন কিছু 
‘প্রতিভার পরিচয়” হয়তো পেয়েছিলেন, যা তাকে এই দীর্ঘ ভূমিকা রচনায় প্ৰবৃত্ত 
করেছিল । রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার এই রচনাটিকে 'বন্ধুপ্রীতি প্রণোদিত’ 
বলতে চাইলেও আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক বারিদবরণ বাবু দেখিয়েছেন যে, বইটি 
ংলা ভাষায় প্রকাশের পরেও এর ইংরিজি অনুবাদক এডওয়ার্ড টমসনের কাছে 
রবীন্দ্রনাথ সরযুবালা দাশগুপ্তের রচনার প্রশংসা করেছেন। 

এই সংকলনের পাতা ওলটালে রবীন্দ্র মানসের এরকম বিচিত্র প্রবণতার নানা 
ছবি পাওয়া যাবে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, স্বভাবসিদ্ধ অন্তূষ্টি থেকে অনেক 
উঠেছে [দক্ষিণারঞ্জনের ‘ঠাকুরমার ঝুলি", প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনুদিত ‘কাদম্বরী’ 
জগৎমোহন সেনের 'ব্যাকরণিকা” বা বন্দে আলি মিঞার “ময়নামতীর চর” 
তত্ত্বের গভীরে, গ্রন্থ বা গ্রন্থকার সম্পর্কে বলেছেন কম [দীনেশচন্দ্র সেনের 
'রামায়ণী কথা’) অথবা কিছুই বলেন নি [শরৎকুমার রায়ের ‘শিবাজী ও মারাঠা 
জাতি’, শিখগুরু ও শিখজাতি', অজিতকুমার চক্রবর্তীর ‘খৃষ্ট’ ইত্যাদি]। এই 
শেষোক্ত জাতীয় নিবন্ধশুলির মধ্যে কিছু পত্রপত্রিকায় স্বতন্ত্র প্রস্থসমালোচনা 
হিসেবে প্রথমে প্রকাশিত হয়ে পরে বইটির কোনো সংস্করণে যুক্ত হয়েছে_ 
অথবা গ্রন্থে ব্যবহৃত হবার পর রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে_ এই 
দুরকম উদাহরণই পাওয়া যাবে। 

ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত নানাশ্রেণীর এইসব রচনার মধ্যে প্রতিফলিত 
রবীন্দ্রনাথের মেজাজের ছবির তিনটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনটি 





সুরে তার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্ৰলালের বিরোধের কথা উত্থাপন করে জানিয়েছেন “ এ 
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কলহ আমার নহে” এবং “আমি অন্তরের সঙ্গে তাহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা 
করিয়াছি...” । আবার নলিনীরঞ্রন পণ্ডিতের 'কাস্তকবি রজনীকান্ত বইটির 
ভূমিকার প্রথমেই তিনি স্পন্টভাবে জানান যে. চিনি বারা দানে জা 
“প্রতাক্ষ পরিচয় সামান্যই ছিল”-- “ভূমিকা লিখিবার উপলক্ষে : চ 
ডপরোধে”' তানেত শেষ সাক্ষাৎকারের ব্বিরণ ‘পরলবিতা করে তিনি লিখতে চান 
না, একথাও তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন” আবার আশুতোষ বাজপেয়ী রচিত 
'রামেত্দ্সুন্দর জীবন কথার নাতিদীৰ্ঘ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ "আমার শরীর ভালো 

অবকাশও অল্ল'--বলে শুরু করেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তার 








স্বাতন্থ্যের' উল্লেখ অকৃপণ ভাষাতেই করেছেন। 
নানা ইংরেজি গ্রস্থেও রবীন্দ্ররচিত ভূমিকা বা প্রাকভাষণ বিভিন্ন 

প্রকাশক ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্র ও চীনা কাব্যের ইংরিজি 
অনুবাদ, জাপানী ভাষা শিক্ষার বই থেকে শুরু করে 'গোলডেন বুক অব 
টেগোর'-এর মতো বিখ্যাত সংকলনপগ্রন্থ-সবই আছে। কখনও বা সরাসরি এ-সব 
বইয়ের জন্য লেখা ভূমিকা কখনও বা বাংলায় লেখা পরিচিতি তর্জমা করে 
এসব বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের মতামত জ্ঞাপক চিঠি, 
কবিতা বা পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত বক্তব্য এসব গ্রন্থে ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়েছে কোনো কোনোটিতে রবীন্দ্রনাথ একাধিক ভূমিকা লেখকের অন্যতম । এর 
মধ্যে লরেন্স বিনিয়নের ‘শকুস্তলা', ডঃ সর্বোপলী বরাধাকৃষ্ণণের “দি ফিলসফি অব 
উপনিষদস" পল রিশারের ‘টু দি নেশন’, ও জে ইরানির “দি ডিভাইন সঙ অব 
জরঞ্ুষ্ট*, প্রেমঠাদ লালের “রিকনস্ট্রাকশন আ্যাণগু এডুকেশন ইন রুরাল ইনডিয়া’ 
ও সি এফ এগুরুজের “সার্মন অন দি মাউন্ট” প্রভৃতি গ্রন্থের দীর্ঘ ও সুচিন্তিত 
ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা 
সত্বেও তার ‘খৃষ্ট’ বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখকের জীবন বা বইটির উৎকৰ্ষ 
সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি, অপরপক্ষে এগুরুজের “সার্মন অন দি মাউন্ট, 
এর ভূমিকায় তিনি শুধু বন্ধ ও মানুষ হিসেবেই এগুরুজের ঘুল্যায়ণ করেছেন। 
ভগিনী নিবেদিতার “দি ওয়েব অব ইনডিয়ান লাইফ’ বইটির ভূমিকা রচনার 
অনুরোধ জগদীশচন্দ্র বসু যখন করেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে জানিয়েছিলেন যে, 
লেখার মতো “মনের সচেষ্টতা" তার নেই, কিন্তু শেবপর্যস্ত যে ভূমিকাটি তিনি 
লেখেন, তাতে বিষয় পরি এবং ভারতীয় জীবন সম্পর্কে নিবেদিতার 
অন্তর্দষ্টির কথা অনবদ্য ভাষায় পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। 











[ ৪৬ | 





সংকলন প্ৰসঙ্গে 


নানা বিচিত্ৰ প্রসঙ্গে লেখা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আশীর্বচন ইত্যাদি বিভিন্ন গ্ৰন্থ 
থেকে সম্পাদক যত্ন করে সংকলন করেছেন, যার অনেকগুলিই সাধারণ 
পাঠকের কাছে দম্প্রাপা। এই সংকলনের কিছু রচনা অবশ্য পাঠকের সুপরিচিত, 
যেগুলি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, অথবা সংশ্লিষ্ট লেখকের 
সুপরিচিত গ্রন্থশুলির [যেমন "ঠাকুরমার ঝুলি", “ঘরোয়া” বা ‘পাগলা দাশু’] 
কল্যাণে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে কিছু ভূমিকা এই সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়নি, সম্পাদকের উল্লিখিত 
এই সম্ভাবনা সঠিক বলেই আমাদের ধারণা । এখনই কয়েকটি আমাদের মনে 
পড়ছে, যেমন শ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “বঙ্গ পরিচয়’ প্রথম খণ্ড বইটির যে- 
পরিচিতি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তা রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে 
কিন্তু ভূমিকা বা আশীর্বাণী কোন চেহারায় এটি সংশ্লিষ্ট বইটিতে ছাপা হয়েছিল, 
আমাদের জানা নেই ৷ এরকমই আর একটি বই মেত্রেয়ী দেবীর “চিত্তছায়ার 
জন্য রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা [সম্ভবত মৈত্ৰেয়ী দেবীর কোনো স্মৃতিকথায়] 
পেয়েছিলাম, এটিও হয়তো বারিদবরণবাবুর চোখে পড়েনি । 

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত উল্লেখযোগ্য যে-বইটি এই সংগ্রহে বাদ 
পড়েছে সেটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত “বাংলা কাব্য পরিচয়” €(১৯৩৮)। 
সম্পাদক এই বইটির সম্পর্কে অবহিত হয়েও এর ভূমিকাটিকে এই সংকলনে 
স্থান দিলেন না কেন এ প্রশ্ন পাঠক করতেই পারেন। যে-সংকলনের সম্পাদক 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তাকে অপরের গ্রন্থ বলে মনে না করার যুক্তি এখানে খাটে 
না, কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা করেছেন এমন অন্যগ্রশ্থের ভূমিকা বারিদবরণ বাবু 
এই সংকলনে গ্রহণ করেছেন। 

পত্রপত্রিকার আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীগুলির কয়েকটি যখন 
এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে, তখন আনন্দবাজার পত্রিকার শিশুবিভাগ 
“আনন্দমেলা'র উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা কবিতাটিও [১৯৪০] এখানে গৃহীত 
হতে পারতো না কি! শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত “কবিপ্রণাম" শীর্ষক গ্রন্থের শুরুতেও 
রবীন্দ্রনাথের এ-জাতীয় একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল, সম্পাদক সম্ভবত সেটির 
খোজ পাননি । ‘বঙ্গলক্ষ্মী’, “ছন্দা” প্রভৃতি পাত্রকাকে প্রেরিত আশীর্বাণীগুলি যখন 
এসব পত্রিকার প্রথম সংখ্যার শুরুতে না ছাপা হলেও সম্পাদক এগুলিকে 
‘ভূমিকা’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাহলে আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্দেশে ১৯৩২ 
সালে প্রেরিত আশীর্বাদী কবিতাটির মতো কবিতা ও বাণী আরও সংকলিত হতে 
পারতো । 
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প্রসঙ্গ নির্দেশ ও তথ্যবিন্যাস ূ 
বারিদবরণ ঘোষ মহাশয় এই সংকলনটির ১২৫টি রবীন্দ্ররচনার প্রতিটি 
সম্পর্কেই যথাসাধ্য তথা সরবরাহ করার চেষ্টায় কার্পণ্য করেননি ও এজন্য মোট 
৯৫ পৃষ্ঠা বায় করেছেন ৷ এই প্রচেষ্টায় তিনি প্রায়ই টীকা ও নিবন্ধের উদ্দেশ্যের 
পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে প্রথমোক্ত শ্রেণীর সীমারেখা অতিক্রম করে শেষোক্ত 
এলাকায় সোহসাহে ঢুকে পড়েছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। ফলে এই প্রসঙ্গ 
নির্দেশ অংশটি যথেষ্ট পরিমাণে অতিকথন ও পুনরুক্তি-কন্টকিত হয়ে পড়েছে। 
নিজের এই প্রবণতাটি সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় শেষের দিকে কিছুটা সচেতন 
গিয়ে] :--"..ব্রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার লোভ 
সংবরণ করেছি, পাছে প্রসঙ্গের চেয়ে অনুষঙ্গ বড়ো হয়ে ওঠে।” কিন্তু তার 
রচিত টীকা ভাষ্যগুলির ক্ষেত্রে বারবারই এ ব্যাপারটি ঘটেছে। যে ভূমিকাটি 
প্রসঙ্গে তিনি এ ভাষ্যরচনা করেছেন, তার কিছু অংশ পুনরায় এ ভাষ্যের মধ্যে 
অনর্থক উদ্ধৃত করেছেন, এবং মূল ভূমিকাটির নীচে রচনার স্থান-তারিখ মুদ্রিত 
থাকা সত্বেও টীকায় পুনরায় স্থান তারিখ উল্লেখ করেছেন! একইভাবে হরপ্রসাদ- 
বর্ধন লেখমালার ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের প্রথম নামোল্লেখ তার কাছে 
ব্রাজেন্দ্রলাল মিত্র করেছিলেন বলে যে উল্লেখ করেছেন, সেইসব কথা 
বারিদবরণবাবু তার প্রসঙ্গ নির্দেশে পুনরায় ফলিয়ে লিখেছেন । অনেক সময়ই শুধু 
গ্রন্থটির প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি গ্রন্থকার ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক 
সম্পর্কের নানা ইতিহাস উপস্থাপনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন! এ-সব তথ্য যে সবসময় 
পড়তে খারাপ লাগে এমন নয় এবং পাঠককে নানা সংবাদ পরিবেশন করে 
একথা সত্যি হলেও টীকাগুলির কল্যাণে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধির ব্যাপারটিও 
স্বীকার করতে হয়! 

এর পাশাপাশি কিছু জরুরী তথ্যের খামতি ও অনুল্লেখের কথাও উল্লেখ 
করতে হয়। গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত রবীন্দ্ররচনাগুলি কোন পত্রিকায় কবে 
ছাপা হয় বা পরে রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এসব তথ্য 
সাধারণত সাধ্যমতো দেওয়া হলেও একাধিক ক্ষেত্রে বিচ্যতিও চোখে পড়ে, 
যেমন- মুহম্মদ রউদ্দিনের 'হারামণি'র ভূমিকাটি কিছুটা সম্পাদিত আকারে 
রবীন্দ্রনাথের ‘সঙ্গীত’ গ্রন্থের [শতবাৰ্ষিকী সংস্করণ রচনাবলী দ্রষ্টব্য] অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে, একথা বলা হয়নি। একইভাবে প্রমথ চৌধুরীর “গল্পসংগ্রহে'র ভূমিকাটি 
যে 'প্রবাসী'তে [কার্তিক ১৩৪৮] প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ বারিদবরণবাবু 
করেননি, ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরীর যে “সম্মাননাসভা'্র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ 
করেছেন প্রসঙ্গ নির্দেশ সে বিষয়ে কোনো তথ্য উপস্থিত করার প্রয়োজনও তিনি 











[ ৪৮ ] 








বোধ করেননি, যদিও তা করা খুন কঠিন ছিল না! 

এরকমভাবেই মাঝে মাঝে আমাদের নজরে পড়ে, এই প্রসঙ্গ নির্দেশে উল্লেখ 
নেই নিবেদিতার বইয়ের প্রকাশকের নাম। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় 
সাহিতা' বইটির ভূমিকা রচনার তারিখ [১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩২] মূল রচনার 
সঙ্গে বা প্রসঙ্গ-নির্দেশে কোথাও ছাপা হয়নি! ‘সংহতি’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি 
প্রকাশের সন উল্লেখ করলেও মাসটি উল্লিখিত হয়নি । যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের 
'শিশুভারতী” বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার অভিমত একটিমাত্র পংক্তিতেই 
সীমিত রেখেছিলেন বলেই যে সম্পাদক গ্রন্থটির পরিচিতিতে দুটি পংস্তির বেশি 
বায় করেননি এমন নিশ্চয় নয়, তিনি হয়তো এই যোগেন্দ্ৰনাথ সম্পর্কে অধিক 
খোঁজখবর পাননি। কিন্ত ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় পাঠানো 
আশীর্বাণীটির প্রসঙ্গ নিৰ্দেশ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে একই পত্রিকাকে পাঠানো 
আর একটি আশীৰ্বাদী কবিতার উল্লেখ না করাটা PUT) সা “উত্তরা 
রা রা এ যে 
কয়েকটি শব্দের পরিবর্তনের পর অতুলপ্ৰসাদ সেনের প্রতি “উৎসর্গ কবিতা’ 
হিসেবেই এঁ গ্রন্থের শুরুতে স্থান পেয়েছিল, এই তথ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
হবে। এ জাতীয় আরও উদাহরণ সংগ্রহ সম্ভব হলেও আপাত আমরা বিরত 
হচ্ছি ৷ 

গ্রন্থের মুদ্ৰণে ক্ৰুটির জন্য গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্বের যে কৈফিয়ৎ সম্পাদক 
মহাশয় শুরুতেই পেশ করেছেন, তাতে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, শেষপযন্ত 
হয়তো এ সব ক্ৰটি সংশোধনের পরই বইটি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রণপ্রমাদ 
এ এ প্রা পট কাই বা আত রা অৱ 
ছাপার ভুল ছাড়াও অনবধানজনিত প্রমাদও কিছু চোখে পড়ে, যেমন 
ভূমিকাগুলির ক্রমসংখ্যায় “প্রসঙ্গ নিদেশ' অধ্যায়ে ওলটপালট হয়ে গেছে [প্রসঙ্গ 
২৩ ও ২৪], পিয়ার্সনের শান্তিনিকেতন বিষয়ক বইটির সম্পূর্ণ নাম প্রসঙ্গ-নিদেশ 
অংশে দেওয়া হলেও মূল ভূমিকাটির সঙ্গে দেওয়া হয়নি। ইংরেজি ভূমিকাগুলির 
কোনো অধ্যায় বিভাগ না থাকলেও প্রসঙ্গ নির্দেশে ছাপা হয়েছে-“দ্বিতীয় 
বিভাগ : তৃতীয় অধ্যায়’! 

বারিদবরণবাবুর পরিবেশিত তথ্যাবলি থেকে. অ য় 
কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদও সাওয়া যায়। রবীন্দ্র রচিত ভূমিকা নানা লেখকের 
গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে না থাকলেও পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হয়েছে এমন দৃস্তাস্ত 
একাধিক হলেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রবীন্দ্র-ভূমিকা প্রথম 
সংস্করণে ছাপা হবার পর পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয়েছে [সুকুমার রায়ের 
“পাগলা দাশু’-সিগনেট-সংস্করণ] আবার সম্পাদক পরিবেশিত কোনো কোনো 
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তথ্য পাঠককে ধাঁধায় ফেলে, যেমন শ্যামাকান্তের পত্রাবলী প্রসঙ্গে তার মন্তব্য 
শ্যামাকান্ত সরদেশাই পিতৃবন্ধু যদুনাথ সরকারের “উদ্যোগেই” নাকি 
শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন । রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে শিক্ষাদর্শ অবলম্বন 
করেছিলেন, যদুনাথ যে-তার বিরোধী ছিলেন, একথা সুবিদিত ও এ নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পত্র-বিতণ্ডাও স্মরণীয়। এমতাবস্থায় তিনি কি করে 
একজন ভিন্‌ প্রদেশীয় ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পাঠানোতে উৎসাহ দিতে 
পারেন, এটি বোঝা যায় না। 

প্রসঙ্গ-নির্দেশের সময় সম্পাদক উল্লিখিত নানা ব্যক্তির জীবনকালের ডল্লেখ 
করেছেন, আবার যাদের ক্ষেত্রে তা করেননি, তাদের সংখ্যাও কম নয় 
[ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়, পিয়ার্সন, এগুরুজ, মোহিতচন্দ্র সেন, 
রোজেনস্টাইন, এলমহাস্ট, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি] । 
জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম সন ১৮৫৯ একাধিকবার দেখে বোঝা যায়, ওটি 
মুদ্রণপ্রমাদ নয়, আহরণের প্রমাপ। আর অক্সফোর্ড প্রকাশিত জি. এইচ, রুক 
অনুবাদিত ‘দি মেঘদূত অব কালিদাস, (১৯৩৫) বইটির শুরুতে 
‘Introduction Poem’ হিসেবে ছাপা রবীন্দ্র-কবিতাটিকে স্বতন্ত্ৰ ভূমিকা 
হিসেবে স্থান না দিয়ে অন্য একটি বইয়ের [শ্লিমপসেস অব ইনডিয়া / এস জি 
ঠাকুর সিং] প্রসঙ্গ নির্দেশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াটা বোধকরি নীতিগত প্ৰমাদ! 

সবশেষে প্রসঙ্গ নির্দেশে সম্পাদকের প্রযুক্ত কিছু অদ্ভুত শব্দবন্ধ ও বিচিত্র 
ভাষা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তার উল্লেখ না করলে বইটির একটি বৈশিষ্ট্যের 
- পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনেকের মধ্যে কয়েকটি মাত্র আমরা এখানে 
চয়ন করছি। কুমুদিনী মিত্র ছিলেন “ঝবির ন্নেহাস্পদ পাত্রী” (পৃ--২৯৮) [মন্তব্য 
নিৰ্্রয়োজন] “ভূমিলক্ষ্মী’ প্রকাশিত হবার সময় কবি সাপ্রহে প্ৰথম সংখ্যার প্রথম 
সম্পাদকদ্বয়ের হাতে তুলে দেন” [পৃ. ২৯৯]--এর অর্থই বা কি? সতীশচন্দ্র 

রায়ের ‘গুরুদক্ষিণা’ন্ন ভূমিকাটি প্রথমে ‘বঙ্গদৰ্শনে’ প্রকাশিত হয়েছিল একথা 

নাবার পরেই সম্পাদক মন্তব্য করেছেন “রবীন্দ্রনাথ এই পত্রাবলী বঙ্গদর্শন” এ 
প্রকাশিত করেননি!” এর অর্থ কি, “পত্রাবলী” বলতেই বা তিনি কি বুঝিয়েছেন, 
বোঝা দুষ্কর! হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংস্কৃত প্রবেশ'*এর ভূমিকাটি সম্পর্কে 
বারিদবরণবাবুর প্রথম মন্তব্য :__“...ভূমিকাটি বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় 
ভূমিকা!” কিন্তু টীকার শেষেই তিনিই আবার জানান--“রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় 
ভূমিকা রচনা করেছেন তাতে এটিকে একটি সম্পাদকীয় ভূমিকা মনে না করাও 
যেতে পারে।” [পৃ.-২৪২-৪৩]! অতিকথন জনিত বিভ্রান্তির এটি একটিমাত্র 
নিদর্শন ।.- 

সম্পাদকের “বিশিষ্ট” শব্দপ্রয়োগের আরও কিছু নমুনা :-[পিয়ার্সন প্রসঙ্গে] 
“হীন স্বাস্থ্যের কারণে তার মা আসতে দিতে চাননি” [পৃ. ৩০৮] “এ বিষয়ে 
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আরও ঘরাতবা প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩১...” [পৃ. ৩০০], “_এই বইয়ের পত্তন 
" [পৃ. ৩১০]। “বোলপুর থেকে এই ভূমিকা রচনা করেন” [পৃ. ১১৪], 

"আনি বাদ ভনিক। ছিল, ১৫-২১ পৃষ্ঠা ধরে” [পৃ. -৩১৮] “আখ্যাপত্রটি ছিল 
এই ধরনের :--...” [পৃ. ৩২৯ উদ্ধৃতির ঠিক আগে] ইত্যাদি ইত্যাদি। 

গ্রন্থটির প্ৰচ্ছদের পটভূমি বিশ্বভারতীর চিরাচরিত সেই তূলোটবৰ্ণের হলেও 
টকটকে লাল আয়তক্ষেত্রের ওপর সেই তুলোট কাগজের রঙে লেখা গ্ৰন্থনামটি 
দৃষ্টিনন্দন হয়নি ৷ প্রচ্ছদে ছাপা বিদেশী ভাস্করের তৈরি রবীন্দ্র মূর্তির ছবিটিও খুব 
পরিক্ষার নয়--সম্ভবত খবরের কাগজের পাতা থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে 
এবং এর পরিচিতিটিও লেখা হয়েছে এ খবরের কাগজের অনুসরণেই :-“ঘার্বল 
পাথরে তৈরি মূর্তি : নিউইয়র্ক ১৯৩০”! বারিদবরণ ঘোষ মহাশয়ের 
অনুসন্ধিৎসা যদি এই ছবিটির দিকেও কিছুটা ধাবিত হতো, তাহলে পাঠকেরা 
এই মূর্তিটির ভাক্করের নামটি জানার সুযোগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হতেন না। 
৩৩০ পৃষ্ঠার সাধারণ মলাটের এই বইটির দাম করা হয়েছে ১৩০ টাকা । 
বিশ্বভারতীর প্রকাশিত অতীতের সুলভ মূল্যের গ্রশ্থাবলীর কথা যেসব পাঠকের 
স্মরণে আছে তারা এরকম মুল্যের অঙ্ক দেখে ভাবতেও পারেন যে, 
স্বত্ববিলোপের পর বিশ্বভারতীর একচেটিয়া পুঁজি যতটা এখন আছে, তা নিয়ে 
ব্যবসায়িক মুনাফার কথাটাই গ্রস্থনবিভাগ বড় করে ভেবেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের অসংকলিত পূর্ব রচনার ক্ষেত্রে এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রকাশনা বলেই আমাদের এত কথা বলতে হলো । 








[রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা, সংকলন ও সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ। বিশ্বভারতী 
২০০২ / ১৩০ টাকা] 
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ভ্রষ্টলপ্নের গান 

আঠারো বছর হল সোমেন্দনাথ বসু চলে গিয়েছেন। কিন্ত তার রবীন্দ্রচর্চা 
আজো অন্রান। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা সহযোগে তার পরিকল্পিত 
'্রষ্টলপ্নের গান’ আলেখাটিতে, মানুষের ভুলে বা ভয়ে যেসব যুহুূর্ত হারিয়ে যায় 
তারই একটি অভিনব পরিচয় আছে। ১৫ জুন “সুনন্দন' এই অনুষ্ঠানটি মধু 
মঞ্চে নিবেদন করলেন। পরিচালনা করেছেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় । প্রধানত তারই 
ছাত্রছাত্রীরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে ছিলেন তার সতীর্থ আশিস 
ভট্টাচাৰ্য শ্রোতারা সানন্দে উপভোগ করেছেন। 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

৮ জুন প্রয়াত হলেন অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । রবী বনে তিনি 
একবার একটি দর্শন সেমিনারে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, যেটি সকলেরই 
স্মরণে আছে। তার স্ত্রী অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী রবী নর উৎসাহী 
সদস্যা। তাকে আমাদের সমবেদনা জানাই । 


ইনস্টিটিউট-সদস্য কুমকুম ভট্টাচার্য 

১৯ ও ২০ এপ্রিল ২০০৩-এ কুমকুম ভট্টাচার্য লিভারপুলে গ্রেট বৃটেন বঙ্গ 
সংস্কৃতি সম্মেলনে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি 
ইংলগ্ডের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সহযোগে রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে এসেছেন। 


৩০ জুন রবীন্দ্রচর্চাভবনে রবীন্দ্র-কাব্যপাঠের আসর বসেছিল । মঞ্জুলা বসু এই 
দিনটির ইতিহাস শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন। ১৯১২ সালের জুন জুলাইতে 
রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের সারস্বত সমাজে গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনান! 
সেইসব পাঠের অভিঘাতেই এসেছিল নোবেল প্রাইজ ৷ তাকে স্মরণ করার জন্যই 
য়ে ৮৬৬৬০]. 
ভবনের ছাত্রছাত্রী ও সদস্যরা প্ৰথমে কবিতা পড়েন। যারা 
পমি ভটা বল -লন নোট CUI ১), জয়ন্তী রায় (অনন্ত 
প্রেম), বাসবী চক্রবর্তী (চিত্রা), অনুলেখা সরকার (দুর্লভ জন্ম), চন্দ্রা 
চট্টোপাধ্যায় রোজবিচার), দীপিকা দাশগুপ্ত (এক গায়ে), স্বাতী মিত্র (নৈবেদ্য 
১০০), সত্যা চক্রবর্তী (নৌকোযাত্রা), সুপর্ণা বসু (কৃপণ), স্বপ্না চট্টোপাধ্যায় 
(বলাকা ২১), শুভ্রা মুখোপাধ্যায় (হারিয়ে যাওয়া), মিলি চট্টোপাধ্যায় রোজা ও 
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১); 
রাণী), সিতাংশু চক্রবর্তী (উৎসৰ্গ ৪১), শিবাজি গুহ (শেষসপ্তক ১৭), সুনন্দা 
চক্ৰবৰ্তী (তীৰ্থবাত্ৰী), মৃণাল সেন শস্মেরণ), মঞ্জুলা বসু স্যোকরা), বাসন্তী 
মুখোপাধ্যায় (শেযদৃষ্তি), দীপক মিত্র (আমি), পিনাকী ভাদুভা (When |] EO 
from hence)! এই কাব্যপাঠের ফাকে ফাকে রবীন্দ্রনাথের টুকরো কয়েকটি 

য়েছিল এষণা শুপ্ত (বহুদিন ধরে * বসুমতী কেন তুই ; সাতাশ 
হলে না কেন ; ভাবে শিশু বড়ো হলে; স্ত্রীর বোন চায়ে ভুলে ; মৃত্যু কহে পুত্র 
নিব) ৷ 

এদিন আমন্ত্রিত আবৃত্তিকার ছিলেন--দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (লিপিকার 
মেঘদূত), সুজাতা মিশ্র (শুভক্ষণ, ত্যাগ), দীনেশ মান্না (শৃথস্ত বিশ্বের অনুবাদ, 
পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি, ছোটো বড়ো, চলো যাই) তাপস চক্রবর্তী 
(সাগরিকা), দেবাশিস সেনগুপ্ত (জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ, বীরপুরুষ) সরসী চক্রবর্তী 
(জৌবনদেবতা, অসমাপ্ত), সৌমিত্র বন্দোপাধ্যায় বর্জিত), আশিস ঘোষ (কবি, 
বিবাহ), উৎপল কুণ্ডু গোনভঙ্গ), পার্থ ঘোষ €লীৌলাসঙ্গিনী), গৌরী ঘোষ (কৃপণ, 
প্রেমের সোনা )। 

৩০ জুন বালী নিশ্চিন্দা রবীন্দ্রপরিষদ ও শেওডাফুলি সর্বমঙ্গলা পল্লীতে 
প্ৰীতি চক্রবর্তী, ব্রততী চক্রবর্তী, উর্মি চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মালিক, সমরেশ্বর বাগচি, 
স্বাগতা হাজরা, মনীষা হাজরা, মায়া মজুমদার, শুভায়ন চক্রবর্তী, সীমা চক্রবতী। 


কবিতা পড়েছিলেন অসিত দত্ত, অমিয় পাল, কুমকুম ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া দত্ত, 
সমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি বাগ, তপন দত্ত, মৃদুলা চন্দ্র, সুমন মুখোপাধ্যায়, 
শঙ্কর মিত্র, সজল আচার্য । দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন হারাধন রক্ষিত ৷ 
সিঁথি শহরাঞ্চল 

৭ জুলাই সিঁথি শহরাঞ্চলে অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 
এই আসর বসেছিল। কাব্যপাঠ দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বলেন শ্যামলী মিত্ৰ ৷ 
কবিতা পড়েন-সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা কর, অনিন্দিতা রায়, প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়, শ্বেতা রায়, মোহিত গুপ্ত, কালিকা শেঠ, সম্পদনারায়ণ ধর, অনন্যা 
সমরেশ্বর বাগচি, অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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কৰি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
৮ জুলাই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। বাংলা কবিতার 
টির লালে মলা না নিলজোনালোগ। ১৯৪০-এ তার 'পদাতিক' কাব্যগ্রস্থটি 
স্পিন তু ৬ মন মী ৰ অজ তত 
১৯৯২ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিয়েছিলেন ৷ তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। 





নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি 
সংখ্যায় রবীন্দ্রচ্চাভবনের নতুন সমিতির সদসা-নাম ঘোষিত হয়েছে। 


সদস্যদের তালিকায় কিছু অনিবাৰ্য পরিবর্তন ও সংযোজন করতে হল 
ইতোমধ্যে ৷ মৃদুচ্ছন্দা পালিতের জীবনাবসান হওয়ায় সেই শূন্যস্থান পূরণ করলেন 
অনুলেখা সরকার। সেইসঙ্গে সহ-সংযোজিত হলেন বাসত্তা মুখোপাধ্যায় ও 
বাসবী চক্রবর্তী । 
গত সংখ্যার ভ্ৰম সংশোধন 

এপ্ৰিল-জুন ২০০৩ সংখ্যায় অভ্ৰ বসুর ‘ভুল স্বৰ্গ’ প্রবন্ধটিতে একটি ভ্রম 
অসতর্কভাবে প্রবেশ করে গিয়েছে। রচনাটির প্ৰথম পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পঙ্ক্তিতে 
“প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি'র নাম করা হয়েছে, ওটি শুধু ‘পুষ্পাঞ্জলি’ হবে। এই সংখ্যাতেই 
“অনাদিকুমারের শতবর্ষ সম্পর্কিত রচনায় (৭ পৃষ্ঠা) স্বরলিপি কমিটিতে 
রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হয়েছে, ওটা “রখীন্দ্রনাথ" হবে। 


১৮ জুলাই 

১৯৮৫-র এই তারিখে সোমেন্দ্রনাথ বসু প্রয়াত হয়েছিলেন। এবারে এই 
দিনে দ্রচর্চাভবনের ক্লাসে স্মৃতিচারণ করেন অপূর্ব সান্যাল, সোমা 
মুখোপাধ্যায়, পা রর পা রা বারা 
রায়। গান গেয়েছিল চন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী রায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, বনি 
নাগ। 


১৬ আগস্ট রবীন্দ্রচর্চাভবনের শিক্ষিকা জয়ন্তী রায়ের মা বিজলী 
চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। যতকাল পেরেছিলেন, ততকাল তিনি 
ভবনের নানা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন। জয়ন্তী 
রায়কে আমাদের সমবেদনা জানাই । 
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সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ রচিত গল্প উপন্যাস নিয়ে টেলিফিল্ম তৈরি করার একটা 
ঝৌোক এসেছে। সকলেরই অধিকার জন্মেছে অনধিকার প্রবেশের। একই কাহিনীর 
একাধিক চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে একাধিক চ্যানেলে । সেইসঙ্গে কাহিনীতে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে নতুন পারিপার্শ্বিক, তার প্রাসঙ্গিকতা থাকুক বা না থাকুক। 
“কাবুলিওয়ালা" ছবিতে মিনি আর শিশু থাকছে না, সে এখন পরিণতমনস্ক 
কিশোরী, স্কুলে সে কম্পিউটার চালায়। ‘ডাকঘর’ নাটকে বালক অমল একা: 
বটে, তবে সে সময় কাটায় টি. ভি. দেখে । বোঝাই যাচ্ছে পরিচালক নিজেই 
শৈশব পেরোন নি, বা নাবালকত্ব যায়নি তার, অন্তত বোধশক্তির দিক থেকে। 
“চার অধ্যায়’, “ক্ষুধিত পাষাণ" প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় । 
এসব ছবি রবীন্দ্রনাথের নামেই তোলা হচ্ছে, যদিও তারা ব্যঙ্গ করছে 
রবীন্দ্রনাথকেই। যেন প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করছে ধ্বনিকে। এখন বিনা অনুমোদনে 
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যথেচ্ছাচার করার সুযোগ অবারিত । প্রধানত এ যুগের 
“বিচক্ষণ” এবং ‘সর্বজ্ঞ’ পরিচালকই এমনটি করে চলেছে। 

ঠিক যেমন একদল ‘বিচক্ষণতা’ দেখাচ্ছে রবীন্দ্রপংগীতে সুরের বিকৃতি 
ঘটিয়ে। কিছু ততোধিক ‘বিচক্ষণ’ সেইসব বিকৃতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বলছে, 
পরীক্ষায় দোষ কি! পৃথিবীতে কারো বেলায় এমনটি ঘটেনি। ঘটেনি বাখ, 
বেটোভেনের বেলায়। এমনকি, বাংলাতেই যারা একসময়ে মান্যতা পেয়েছেন, 
যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, তাদের বেলায়ও এমনটি কেউ করেননি! কেবল 
রবীন্দ্রনাথের বেলাতেই এই দুর্ভাগ্য হল কেন? কাদা ছুড়তে হলে মহাজনকে 
বেছে নেওয়াই কি স্বাভাবিক? বাঙালির রুচির প্রশংসা এককালে সবাই করেছে, 
একালে তার অবমাননা দেখেও স্থির হয়ে রয়েছে সেই বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ 
একসময়ে “সার্থক জনম আমার’ গানটি প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। ভুল 
করেননি । 

এছাড়া, রবীন্দ্র বাণিজ্যের আরো একটি দিক ক্রমশ উদঘাটিত হচ্ছে। যে 
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ নিয়ে সম্প্রতি কেউ পি-এইচ. ডি. করেছেন, ঠিক সেই প্রসঙ্গ নিয়েই 
পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বার একাধিক সন্দর্ভ পি-এইচ. ডি 
জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। একই বিষয়কে একটু এদিক ওদিক করে পেশ করা হচ্ছে 
এবং তা গৃহীতও হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে এই নির্বিচার 
পুনরুক্তি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ এখন ঠিক তেমনটিই হচ্ছে। 
কেন্দ্রীয়ভাবে সব গবেষণা-প্রকল্প নথিভুক্ত থাকত, নতুন বিষয় রেজেপ্ট্রি হবার 
আগে এ নথি মিলিয়ে তবেই তা ছাড়পত্র পেত। সেই ধারাটি এখন আর চালু 
নেই। কেন নেই, কীজন্য নেই, কাদের স্বার্থে নেই- এসবের উত্তর ‘বুঝ সবে যে 
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জানো সন্ধান। একই গবেষণা একটু আধটু গুছিয়ে গাছিয়ে নতুন বোতলে 
পুরোনো মদের মত ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গই এ ব্যাপারে সবচেয়ে 
বেশি ব্যবহৃত ৷ এমনকি, এভাবে নতুন বোতলে পুরোনো মদের প্রকল্পটির জন্য 
গবেষকের বকলমে কাজটি করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে অনেকে তৈরিও আছেন-- 
বেশ কিছু বিনিময় মুল্যের বিনিময়েই অবশ্য। এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের 

দুর্নীতির নীতি অনেক দূর ছড়িয়েছে। বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি 
বিশ্বাস হারানোকে আর পাপ বলে মনে করতেন না নিশ্চয়। “সবার চেয়ে মানুষ 
ভীষণ’ একথাও রবীন্দ্রনাথই বলে গিয়েছেন। বারে বারে বিভিন্নভাবে সকলেই 
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গ্রস্থবিতান' খোলা থাকছে মঙ্গল, শুক্ৰ, শনি বেলা ৩টে 





থেকে চটা। 
উৎপল চৌধুরী কর্তৃক রবীন্দ্রচ্চা ভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা-২৬ 

থেকে প্রকাশিত ও ওয়েলনোন প্রিন্টার্স,” ১২৪বি রাজা রামমোহন সরণী, 

কলকাতা- ৯ থেকে মুদ্রিত। 
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